oe 


প্রকাশক শর্ৎ-সাহিভ্য-ভবন 
" শ্ৰীসুবোধচন্ত্ৰ সুর ২৫, ভুপেন্দ বন্ধ এভিনিউ, 


(A এড কোং) কলিকাতা ৪ 


ag Dll. য় 
প্রথম মুদ্রণ--১৩৫৬ 
মুদ্রাকর-_-শ্রীশরৎচন্দ্র গীতাইত 
বারো আনা ক্রাউন প্রিটিং ওয়ার্কস্‌ 


. ১১, চৌধুরী লেন, কলিকাতা ৪ 


=> Bae 


আচার্য্য জগদীশচন্দ্র 
(জীবনী ও আবিষ্কার ) : 
এক 


বঙ্গতূসি W441 অধঃপতনের যুগেও বিরাট প্রতিভাধর 
মৃহামানবগণের আবির্ভাব এ দেশকে ধন্য করিয়াছে। পলাশীর 
যুদ্ধের পর ছুই শতাব্দী এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই, ইহারই 
মধ্যে-রাজনৈতিক দুর্গতি ও পরাধীনতার গ্লানি সতবেও-_বঙ্গমাতার 
ক্রোড়ে যে-সব. বিরাট পুরুষের অভ্যাগম হইয়াছে, তাহাদের 
তুলন৷-_স্থসভ্য পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশসমূহেও অল্পই দেখিতে 
পাই। সুমাজ ও ধর্গ-সংস্কারে রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, ধর্ম 
সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ, ধর্মপ্রচারে বিবেকানন্দ, কাব্যে মধুসুদন, 
রবীন্দ্রনাথ, কথাপাহিত্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র, নাট্যসাহিত্যে গিরিশচন্দ্র, 
বাগ্মিতা় স্থুরেন্্রনাথ, আত্মত্যাগে teas ও নিভাঁক স্বদ্েশ- 
প্রেমিকতায় Bala _ইয়োরোপ আমেরিকায় যে-কোন দেশে 
ইহাদের. ভিতর যে-কেহ জন্মগ্রহণ করিলে গে-দেশ তাহাকে 
মাথার মণি করিয়া রাখিত। 


NERS SPIES 

বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় বাংলা তথা ভারত, 
পাশ্চাত্য-জগতের তুলনায় পশ্চাংপদ, 
:  স্বভাবতঃই পশ্চাৎপদ, কাঁরণ পাশ্চাত্য দেশ 
এ বিষয়ে আমাদের fates! কিন্তু পাশ্চাত্য-গুরুর নিকট 
অধীত fo গুরুর সমকক্ষতা লাভ করিয়া বাংলার সন্তান 
উচ্চতম বিজ্ঞানেও নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন । উপরে 
যে-সব মহাঁপত্রিতের নাম করা হইয়াছে, তীহাদেরই সঙ্গে 
একযোগে নাম করা যাইতে পারে যে-ছুইজন .. বাঙ্গালী 
বৈদ্ছানিকের, তাহারা আচার্য্য জগদীশচন্দ্র ও আচার্য্য Agape | 
ইহাদের ভিতর আচাধ্য জগদীশচন্দ্র আবার মৌলিক-আঁবিষ্ষারে 
জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, পুর্ব হইতে সবজন- 
স্বীকৃত বহু বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসের ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া নব-নব সত্য- 
প্রতিষ্ঠা দ্বারা জগতের জ্ঞানভাগ্ীর সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। 
বাজার. এই মুখোজ্জলকারী সুসন্তান জন্মগ্রহণ করেন, 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর! ঢাক! জেলার এক সম্পন্ন 
পরিবারে জগদীশচন্দ্ের আবির্ভাব হয়। তাহার পিতার নাম ছিল, 
ভগবানচন্দ্র। তিনি সুশিক্ষিত, মাজ্জিতরুচি, দৃঢ়চেত! ও সদ্বিবেচক 
ছিলেন। উচ্চ রাজকার্যে তিনি জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। 
অর্থের অভাব তাহার কোনদিন হয় নাই। সেইজন্য পুত্রকে 


 মনোমত শিক্ষা দিবার সুযোগও তাহার ঘটিয়াছিল। 


জগদীশচন্দ্র কলিকাতায় সেন্ট জেভিয়াস” কলেজে অধ্যয়ন 
করিয়া বি, এ পাশ করেন ও উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিলাত 


৮ 


০০৮ 
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MEP BYES 
যাত্রা করেন। -সাধারনতঃ এ-দেনীয় 
মেধাবী ছাত্রগণ তখন বিলাত গমন 


করিতেন শিভিল সাভিস পরীক্ষায় = 
উত্তীর্ণ হইয়া জজ বা ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী লাভ করিবার জন্য যাহারা 


, তাহাতে অসমর্থ হইতেন, তাহারা অগত্যা ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া 


দেশে ফিরিয়া আমিতেন_-হাইকোর্টে বাহির হইয়া রামবিহারী বা 
চিত্তরঞ্রনের মত ছুই হাতে পয়সা লুটিবার avi কিন্ত 
ভগবানচন্দ্র সত্যই সুশিক্ষিত ব্যক্তি faa! প্রকৃত শিক্ষা! 
কাহাকে বলে তাহা তিনি বুঝিতেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইয়া 
দিলেন, জঙ্গ বা ম্যাজিষ্ট্রেট হওয়ার ভিতর গৌরব  সামান্তই, 
AMG কৃতিত্বই মানবতার শ্রেষ্ঠ পরিচায়ক নয়। দেশ 
বৈজ্ঞানিক: প্রগতির দিক দিয়া একান্তই" অনগ্রনর, এ-অবস্থায় 
মেধাবী ও সঙ্গতিবান ছাত্রগণের কর্তব্য-_বিজ্ঞানচচায় আত্মনিয়োগ 
Sal  উন্নতমনা পিতার এই মহৎ সহপদেশ পুত্রকে যে পথের 
নির্দেশ প্রদান করিল--দেই পথের পথিক হইয়া পরিণামে 
জগদীশচন্দ্র ‘atte’ পদবীর অধিকারী হইয়া দেশে বিদেশে 
সম্মানিত ত হইয়াছিলেনই, বৈজ্ঞানিক-পিক্ষার অভাবজনিত cave 
স্বদেশ হইতে বহুল পরিমাণে «TES করিয়া, বিশ্বস্ুবীসমাজে 
তাহার জন্য গৌরবের আঁদন অর্জন করিয়াছিলেন তিনি | 

Rare পৌছিয়া কেমব্রিজ বিশ্ববিগ্ভালয়ের ক্রাইষ্ট কলেজে 
যোগদান করিলেন জগদীশ | স্বভাবতঃই  পদার্থবিষ্ভার প্রতি 
তাঁহার প্রবল আকর্ষণ ছিল, তাঁহারই অধ্যয়নে তাঁহার সমগ্র 
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সময় ও মনোযোগ অর্পণ করিলেন 
তখন বৈজ্ঞানিকপ্রবর লর্ড র্যালে, ক্রাইষ্ট 
কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন | সৌভাগ্য- 
বশতঃ জগদীশচন্দ্র তাঁহার cae আকর্ষণে সক্ষম হুইলেন। 
তাঁহারই নির্দেশে ও পরিচালনায় জগদীশচন্দ্র নানারপ জটিল 
বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ব্রতী হইলেন। কলেজের ব্যাভেগ্তিস্‌ 
'লেবরেটরী ছিল এই সব পরীক্ষার স্থান। তৎকালে উক্ত 
লেবরেটরীর মত সর্ব বিষয়ে সুপজ্জিত ও সুসম্পূর্ণ বিজ্ঞানাগার 
পৃথিবীতে অধিক ছিল all এই বিজ্ঞানীগারের উৎকর্ষ, ও 
শিক্ষক র্যালে মহোদয়ের পাণ্ডিত্য জগনীশচন্দ্রের প্রতিভার 
স্বরণে যে-সাহাধ্য করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। 
এই প্রতিভার সম্যক পরিচয় লোকে পাইল তিন বংসর 
ACL লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বি-এস-পি ও কেমব্রিজ ইউনি- 
Stata ট্রাইপস পরীক্ষায় জগদীশচন্দ্র একই সময়ে বিশেষ 
কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ হইলেন। যে দুইটি পরীক্ষার প্রত্যেকটি 
যে-কোন অতি-মেধাবী ছাত্রেরও ভীতির বস্তু, তাহাদের ছুইটিতেই 
যুগপৎ A কৃতকাৰ্য্য হওয়া যে অসাধারণ প্রতিভার 


... পরিচায়ক-তাহা। দেশে ও বিদেশে সর্বত্রই লোকে একবাক্যে 


স্বীকার করিল। 
চারি বংসর প্রবাসে যাপনের পর এইবার জগদীশচন্দ্র 
*ব্যদেশে প্রত্যাগননের সময় আসিল। অধ্যয়ন সমাপ্ত--এইবার 
গরেষণ! ও অধ্যাপনার পালা । ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতে 
৬ mos - 


. প্রত্যাবর্তন করিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ 
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বিদ্যাপ্রতিষ্টান_ প্রেসিডেন্দী কলেজ 
হইতে তাঁহার আহ্বান আসিল । 
অধ্যাপকরপে এইখানেই তিনি যোগদান করিলেন। তখন 
প্রেসিডেন্দী কলেজেরও লেবরেটরীর অবস্থা, অত্যন্ত Taw! 
যে সকল গবেষণার কল্পনা জগদীশচন্দ্র মস্তিষ্কে বিদ্যমান, তাহা 
sro পরিণত করার সুযোগ কোথায় ? অপরিহাধ্য যন্ত্রসমুহেরও 
greta! অগত্যা নিজের উদ্ভাবনী প্রতিভার উপরই জগদীশচন্দ্রকে 
নির্ভর করিতে হইল। তিনি প্রয়োজনীয় যন্ত্রের সর্বাঙ্গসুন্দর নমুনা 
গঠন করিয়! দেশীয় শিল্পীর দ্বারা নিজের তত্বাবধানে অতি 
সুন্মাতম বৈজ্ঞানিক age নির্মাণ করাইয়া লইলেন। এইভাবে 
কলেজের বিজ্ঞানাগারের দৈন্য জগদীশের অক্লান্ত চেষ্টায় ও 
অসাধারণ প্রতিভায় ক্রমে ক্রমে দূর হইতে লাগিল। 

এইরূপ নানা প্রতিকূল অবস্থার বাধা ধীরে ধীরে অতিক্রম 
করিয়া বৈজ্ঞানিকপ্রবরের একান্তিক সাধনা নীরবে কিন্তু 
অগ্রতিহত গতিতে অগ্রমূর হইতে লাগিল গবেষণার প্রথম 
ফল আত্মপ্রকাশ করিল ১৮৯৫ অব্দে। - স্থান--এমিয়াঁটিক 
সোসাইটির গৃহ ৷ বিষর-ঈথর. তরপের Refraction ব| 
গতি পরিবর্তন । এই গবেষণার সাফল্য সাধারণ্যে সপ্রমাণ - 
করিবার ao তাঁহাকে fax হন্ত গঠন করিতে হইয়াছিল। 
ক্রমে দুই একটি করিয়া আরও গবেষণামূলক প্রবন্ধ তিনি 
এপিয়াটিক  সোপাইটতে পাঠ করিতে লাগিলেন। ইহাদের মধ্যে 
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কোঁন-কোনটির পাণ্ডিত্য, মৌলিকত্ব ও 
সম্ভাব্য. পরিণতি এমনিই অসাধারণ ছিল 
যে বিলাতী সুপ্রপিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা- 
সকল তাহা! সাহে মুদ্রিত করিতে লাগিল | 

অবশেষে Q ১৮৯৫ সালেই বৈদ্যুতিক রশ্মি সম্বন্ধে তিনি 
রয়েল মোঁদাইটির সম্মুখে এক চমকপ্রদ, নানা তথ্য ও তত্ব" 
বহুল বিবরণী oth করিলেন। উহ! রয়াল সৌসাইটির free 
পত্রিকায় সসন্মানে প্রকাশিত হইল ৷ এ সম্মান তখনকীর 
দিনে কম  বৈজ্ঞানিকের ও ততোধিক কম প্রবন্ধের আবুষ্টে 
ঘটত। ইহাতে প্রকারান্তরে রয়েল সোসাইটি তাঁহাকে জগতের 
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানবীরগনের অন্ততম বলিয়া! স্বীকার করিয়া লইলেন। 
কেবল তাহাই নহে। রয়েল সোসাইটি তাহার গবেষণার 
aaah an একটি নিয়মিত বৃত্তির ব্যবস্থা করিলেন) 
ভব্দর্শনে ভারত গবর্ণমে্টও জগদীশচন্দ্রের জন্য বিশেব বৃত্তির 
ব্যবস্থা! করিয়া দিলেন, যাহাতে অর্থাভাবে বিশ্বকল্যাণকর বৈজ্ঞানিক 
আৱিষ্কারের পথে ব্যাঘাত না জন্মিতে পারে। রয়েল সোসাইটি 
Sitios প্রতিভা স্বীকার করিয়া meats সমগ্র ইউরোপে 
একটা সাড়া পড়িয়া গেল। সকলে যেন চমকিয়া উঠিয়া 
সবিল্ময়ে এই জমুদ্রপারের বৈজ্ঞানিকের পানে feats নেত্রে 
চাহিতে লাগিলেন। সকলেই : অনুভব করিলেন ষে, বিজ্ঞানের 
জগতে নব-আঁবিষারক একজন বহু দিন পরে দেখা দিয়াছেন। 
mer বিশ্ববিদ্যালয় গুনীর মর্যাদা দানে চিরদিন অগ্রণী_-তীহার! 

BSS - 
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Sanaa মৌলিক গবেষণা ও 
আবিষ্কারের সন্মান প্রদর্শনার্থ তাহাকে 
ডি-এস-পি উপাধিতে BAS করিলেন । নং a 
বিলাতের জয়পত্র যাহার ভাগ্যে জুটে, ভারত গবর্ণমেন্টের উদারতার 


পরচয়ও তিনি অচিরে লাভ বরেন-_ইহা বার বার প্রমাণিত - ; 


হুইয়াছে। লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ডক্টর উপাধি লাভ করিবার পরেই 
ভগদীশচন্দও ভারত গৱ্ণমেণ্টের প্রসন্ন দৃষ্টির অধিকারী হইলেন। 
সরকারী খরচে ১৮৯৬ সালে তাঁহার ইংলণ্ড গমন ও তথায় নব 
নব আবিষ্কারের CASS সাধনের ব্যবস্থা হইল। 

ইংলণ্ডে পৌছিয়াই তাহার প্রথম aie হইল-_লিভারপুল 
বৃটিশ এসোলিয়েননে তাহার স্ববীয় উদ্ভাবনী শক্তির পরিচায়ক 
cages রশ্মি সম্পর্কিত sal eri প্রদর্শনী ও পরীক্ষা | এইগুলির 
সাহায্যে যে সব পরীক্ষা তিনি সাফল্যের সহিত সুধীজন অন্দে 
সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ, তাহাদের 
বহু-ঘোবিত যন্ত্র-সম্ভারের সাহায্যও কোনদিন করিতে পারেন নাই। 
অতঃনর রয়েল সৌসাইটিতে আরও দুইটি প্রবন্ধ বৈহ্যুতিক 
রশ্মি সন্বন্ধেই তিনি পাঠ করেন ও. তাহা আব করিয়া 
বৈজ্ঞানিকম্হল রীতিমত চমৎকৃত হন | 

এইবার তিনি ইউরোপ মহাদেশের - প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ 
সমূহ পরিদর্শনে যাত্রা করিলেন! যেখানে যেখানে সুসজ্জিত, 
আধুনিক উন্নত প্রথায় পরিচালিত বৈজ্ঞানিক গবেষণাগীর 
আছে সেখানেই তিনি গমন করিলেন! এই উপলক্ষে বিভিন্ন 

১৩, 
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দেশের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকগণের সহিত 
তাহার পরিচয় ঘটিল ও নিজের আবিষ্কার 
সম্বন্ধে নব নব তথ্য তাহাদের নিকট 
fie মুখে বর্ণনা করিবার সুযোগও তিনি লাভ করিলেন । alge 


[সমাদর তিনি পাইয়াছিলেন সর্বস্থানের পণ্ডিতগণের নিকট, কিন্ত 


আন্তরিকতা পাইয়াছিলেন__একথা বলা চলে না। অনেক 


স্থানেই তাহাকে ঈর্ধা ও হি'সার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, 


বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরাও কেহ-কেহ চেষ্টা করিয়াছিলেন__যাহাঁতে 
জগদীশচন্দ্র ভগ্োৎসাহ, নিরুদ্যম হইয়া পড়েন ও তাঁহার 
আবিষ্কারগুলি জনসাধারণে প্রচারিত হইবার সুযোগ ন! পাঁয়। 

ইহার পরেই জগদীশচন্দ্র ১৮৯৭ সালে ভারতে, ফিরিয়া 


আসেন এবং কলেজের অধ্যাপনার সাথেই মৌলিক সত্যের 


4 সন্ধান চালাইতে থাকেন। রয়েল সোদাইটিতে উপধুর্পপরি 
 Afesad প্রবন্ধ প্রেরণ করিয়া তিনি নিত্য নূতন কৃতিত্ব 


অর্জন করিয়াছিলেন এই সময়ে। ১৯০০ Wie ফ্রান্সের 
রাজধানী প্যারী নগরীতে সারা পৃথিবীর বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক- 


Ara এক মহাসম্মেলন অনুটিত হয়। এ সভায় যোগদানের 


“ci 


eG 


ne 


ay ably annie সাদরে আমন্ত্রিত হন।  ভারত- 
গবর্ণমেন্ট অগত্যা তাহাকে স্বীয় ব্যয়ে ইউরোপে প্রেরণ করেন। 
প্যারী সম্মেলনে উপস্থিত হইয়া আচার্যযাকে বহু বক্তৃতা দিতে 
ও বহু প্রবন্ধ পাঠ করিতে হইয়াছিল। প্রত্যেকটিরই বিষয়- 


বস্তু ছিল তাহার নিজেরই কোন-না-কোন আবিষকার। দি 


১০ AQ 


ane লিখিয়াছিলেন। দুৰ্ভাগ্যক্ৰমে তিনি আর সুস্থ হইয়া 


সব গাঁবিফার এমন সব চমকপ্রদ তথ্য 
পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক-সমাজের সমক্ষে 
Bales করিল যে, তাহ! রে 


saa গমন করেন ও প্রথমে টি ae 
ও ara লিলিয়ান সোসাইটির ce নানা তথ্য 


ee se ares জা উঠিয়া তিনি এইগু 4 
পরিপূর্ণ - আলোচন! করিবেন--এই মর্মে তিনি জগদীশচন্দ্ৰকে *. 


উঠিতে পারেন নাই। কিন্তু জদীশচন্ের আবিষ্কারের পরিপূর্ণ 
clei ও সুদুরগ্রদারী প্রভাব লইয়া বৈজ্ঞানিক 
আজিও আলোচনা গবেষণার অন্ত নাই । a 

অতঃপর জগদীশচন্দ্র আমেরিকাঁয়, গমন করেন। ye 
মহাদেশ পরম সমাদরে ভারতের এই বিজ্ঞানবিদূকে 
করিয়া লইল। কিন্তু হিংসা, দ্বেষ সর্বত্রই আছে। বি 
একান্ত অসভাব নাই । কৌন এক বৈজ্ঞানিক জগদীশচ 
আবিষ্কৃত একটি তথ্যের! বিষয়, alates উহা প্রচারিত Se 
জানিতে, পারিয়া, ব | নিজের নামে বাজা 
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দিলেন। তাহ! ছাড়া, মৌখিক সহাঙ্গৃভূতি 


হইলেও পাশ্চাত্য বৈক্ৰানিকেরা কোনদিনই 
ভারতের এই কাল! আদমির কৃতিত্ব প্রসন্ননয়নে দর্শন করেন 
Ai pane নিরুংসাহ ও নিবৃত্ত করিবার জন্য, ভুল পথে 
পরিচালিত করিবার জন্য পরামর্শদাতা বন্ধুর অভাব কোনদিনই 
দেখা বার নাই।, তথাপি-যে জগদীশচন্দ্র এতানৃশ প্রতিষ্ঠা 
অর্জনে অক্ষম হইয়াছিলেন--তাঁছা শুধু এই কারণে যে, প্রকৃত 
প্রতিভা কখনও চাপা পড়িতে পারে৷ না-আগুন কখনও. ছাই- 
চাপা থাকে না। 

গাজার VEY দেশের সুধীগণের পোষকতা! করা । জগনীশ- 
চন্দ্রের বেলায় ভারত গবর্ণমেন্ট সে কর্তব্যে পরান্ঞ,খ হইয়াছিলেন-_ 
বলা চলে All তবে একথা অনায়াসেই বলিতে পারা - যায় 


‘যে, তাহাদের কর্তব্যবুদ্ধি জাগরিত. হইয়াছিল বিলম্বে, বিদেশে" 


জগদীশচন্দ্রের প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করিবার oval আরও 
একটি কথা বলিলে sate হইবে না। এ-হেন প্রতিভার 
মহাবৈজ্ঞানিকের আবিষকার-প্রচেষ্টার সহায়তাকল্পে নানা যহু-দত্তার 
আহরণের জন্য যেরপ মুক্তহস্তে অর্থদান রাজসরকারের কর্তব্য 
ছিল--তাহা ভারতগবর্ণমেন্ট কোনদিনই করেন নাই।  সববিধ 
উন্নত Wy সমৃদ্ধ সর্বাঙগলপ্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগার এদেশে 
জগৰীণচন্দের প্রথম জীবনে ত ছিলই না, এখনও বোধ হয় নাই । 
CAHN জগদীশচন্দ্র: ভারত-সরকারের নিকট হইতে 


werd 


ও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিতে পঞ্চমুখ 
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পাইয়াছিলেন, তাহা প্রায়ই ছিল 
উপাধিগত। ১৯০৩ সালে 0. 1. B, 
১৯১৬ সালে 0. 5. EB ও ১৯১৭ 
সালে “সার” উপাধিতে গবর্ণমেট তাহাকে ভূষিত করেন। না 
করিলেও জগদীশচন্দ্রের ক্ষতি fea! জগদীশচন্দ্রকে জগদীশচন্দ্র 
বলিলেই পৃথিবীর লোকে চিনে- গবর্ণমেন্ট-প্রদত্ত খেতাব তীহার 
পক্ষে বাহুল্য মাত্র । যে-বন্ত দিলে তাহার প্রকৃত সাহায্য হইত, সেই 


“অর্থ যথেষ্ট পরিমাণে গবর্ণমে্ট তাহার কর্ধ-জীবনের সাফল্যকল্পে 


বিতরণ করিতে পারেন নাই।  পারিলে হয়ত জগদীগচন্্র 
্রন্কৃতি মাতার রহস্তাবৃত গুহামধ্য হইতে আরও অনেক BIAS 
তত্ব আলোকিত জগতে টানিয়া আনিতে পারিতেন, জড়প্রকৃতিকে 
সানবসেবায় আরও ঘনিষ্ঠভাবে নিয়োগ করিবার উপায় নির্দেশ 
করিতে সক্ষম হইতেন। 

aden প্রদত্ত সমস্ত সম্মান অপেক্ষা বহুগুণে মূল্যবান মধ্যাদা 
জগদীশ্চন্র লাভ করিয়াছিলেন রয়েল সৌসাইটির নিবট হইতে । 
রয়েল সোসাইটির সদস্তপদে_ নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি। 
পৃথিবীর শ্রেষ্ট বিজ্ঞানবিদেরাই শুধু এ পদ লাভ করিয়া থাকেন। 

সরকারী কাঁধ্য ত্যাগ করিয়া জগদীশচন্দ্র ১৯১৬ যানে 
কলিকাতায় ‘বন্দু গবেষণা মন্দির' নামে বিজ্ঞানশালার, প্রতিষ্ঠা 
করেন। বহু দেশীয় WS এখানে জগদীশচন্দ্রের পরিচালনার 
বৈজ্ঞানিক গবেষণায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। 
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ae 
জগদীশ্চন্দ্রের Tein সমুহের ভিতর 
= প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছে-তাহার 
প্রাণী ও উদ্ভিদ মম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সম্বন্ধে 
বহু মুল্যবান ও চমকপ্রদ আবিষ্কার তাঁহাকে জগতের বৈজ্ঞানিক 
সভায় সর্বপ্রথম পরিচিত করিয়া দিলেও, তাঁহার কীর্তিকিরীটের 
Casa সনিরত্বগুলি আন্ত. হইয়াছে প্রাণী ও উদ্ভিদ গবেষণা 


হইতে--ইহা! স্বীকার করিতেই হইবে। 


তাহার এই সব আবিষ্কারের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে 
হইলে প্রথমে বুঝা দরকার_জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে তৎপুর্ববন্ী 
বৈজ্ঞানিক সমাজের ধারণা ও জ্ঞান কোন্‌ স্তরে পৌছিয়াছিল, 
এবং সেই ধারণ! ও জ্ঞানের পরিপোষণ বা বিপর্যয় সংঘটনের 


ey নব আবিষ্ধার কি কি এবং কোন্‌ দিকে জগদীশচন্দ্র কর্তৃক 


সাধিত হইয়াছে। 
পুর্ববন্তাগণ উদ্ভিদ-দেহের বহু জটিলতার ব্যাখ্যা করিতে Fal 
প্রায়শঃই উদ্ভিদের প্রাণশক্তির উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাদের 


মতে এ প্রাণপক্তিরই বিভিন্ন বিকাশ ও লীলা হইতে উদ্তিদ- 


জীবনের রহস্তাবৃত ক্রিয়াকলাপ সমূহের তাংপর্য্য সম্যক 


উপলব্ধি কর! সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে তাহারা যে তাহা 
রেন als এমনও বলা যায় না। is সর্বক্ষেত্রেই যে প্রাণ- 


a 
| 
| 
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ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির আবেগ বা উত্তেজনা 
পরিস্কুট হয় কেন--তাহা এই; 
বৈজ্ঞানিকেরা বুঝাইতে পারেন নাই! : ১ 
না পারিয় তাহার! ছুই দলে ছুই প্রকার কৈফিয়ত দিয়াছেন। প্রথম 
কৈফিয়ত হইল এই যে, জীব বা উদ্ভিদের দেহ একটা যন্ত্রবিশেষ। 
ag জাত বা অজ্ঞাত কারণে শক্তি yes হইলে-যন্ 
আপনিই নানাবিধ ক্রিয়ায় সজীব হইয়া উঠে। দ্বিতীয় কৈফিয়ত 
আরও চমংকাঁর। ইহার মর্গ এই যে, যে ঘোরতর অজ্ঞাত 
wy জীব ও প্রামীদেহের জটিলতা আচ্ছন্ন রহিয়াছে, সে রহন্তের 
যবনিকা তুলিতে যাওয়া! অনুচিত | 

বলা বাহুলা, এই উভয় মতবাদের ভিতরই কিয়ংপরিমাণে; 
সত্যের অস্তিত্ব রহিয়াছে। বৈজ্ঞানিকেরা বাঁধা পথে ন! চলিয়া 
একটুখানি কল্পনা-শক্তির প্রয়োগ করিলে সমগ্র সত্যের স্বরূপ 
ভীহাদের চোখে ধর! পড়িভেও পারিত lt জগদীশচন্দ্র চিরপ্রচলিত 
মতবাঁদেরই ভিত্তির উপর দীড়াইয়া কল্পনা-নেত্র উদ্মীলন করিয়া 
উদ্ভির"্জগতের গোপন রহস্ত সমস্তই নিরীক্ষণ করিয়াছেন। 

শক্তির উৎপত্তি যেখানেই হউক, তাহার কর্মক্ষেত্র কোথায় 7 
শক্তির লীলা প্রকট হয় কোন্‌ স্থানে ? নিশ্চয়ই জড়-জগতের 
আশ্রয়ে। “জড়ের অবলম্বন না পাইলে শক্তি নিজের ক্রিয়া 
দেখাইবে কিসের উপরে? তাপ, বা আলোক-_গুলতঃ শক্তির 
ক্কুরণ। কিন্তু জড় দেহের উপর ভিন্ন তাহাদের অস্তিত্ব প্রকট 
হইবে কোথায়? জড়দেহে তাপ বা আলোক বাঁ বৈছ্যাতিক 
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শক্তি আসিয়া যখন আঘাত করে, তখনই 
জড় দেহের অনগুলি বিকৃতিপ্রাণ্ত হয়, 
এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত হইলেই দর্শক বুঝিতে 
পারে যে, জড় দেহের: উপর কোনও একটা শক্তি নিজের লীলা 
“বেখাইয়। গিয়াছে । একটা হালক! লৌহ শলাকার কথা ধরা বাউক। 
 শলাকার ভিতর em একটা নির্দিষ্ট নিয়মে সুসংবদ্ধ, সুসজ্জিত 
হইয়! রহিরাছে। বাহির হইতে একট! চাপ তাহার উপর পড়িল। 
মনে করা যাউক-_কেহ দুই হাতে তাহাকে বাকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা 
করিতেছে! চেষ্টার পশ্চাতে যদি প্রচুর পরিমাণ শক্তি থাকে, তবে 
সে শক্তির ক্রিয়া শলাকার অণ, সংস্থানের বিপর্য্য় ঘটাইয়া 
ফেলিবে। অর্থাৎ অণ্ গুলি যে নিয়মে স্থাপিত থাকিয়! শলাকাঁটিকে 
সরল Ye প্রদান করিয়াছিল, সে নিয়ম উণ্টাইয়! যাইবে। ফলে 
শলাকী আর সরল থাকিবে না--বীকিয়া যাইবে | 
এক্ষেত্রে শক্তিটা বাহিরের শক্তি। এই শক্তি নিজের afer 
প্রাণ করিতেছে শলাকার দেহে বিপর্ধযয় ঘটাইয়া। 
এইরূপ উদ্ভিদের দেহের যদি পরিবর্তন সংসাধিত হয়, 
তবে বুঝিতে হইবে, বাহির হইতে তাপ, বা আলোক, বা 
tages তরঙ্গ আপিয়া তাঁহার দেহে আঘাত বরিয়াছে। 
আঘাতের ফলে উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে । সমস্ত 
দেহে উত্তেজনা সমান ভাবে সঞ্চারিত হওয়া হয়ত, দেহের 
fata fray নিবন্ধন সম্ভব হয় নাই, কোন স্থানে কম, 
কোন স্থানে বেশী পরিমাণে উত্তেজনা লক্ষিত হইয়াছে। 
২০ 
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উত্তেজনার এই অসম্‌ প্রকোপ Bier 
দেহকে পর্বের অবস্থায় আর থাকিতে 
দেয় নাই। কোন স্থানের অণ্গুলি 
অত্যধিক প্রসারিত, কোন স্থানে বা অধিক পরিমাণে আকুঞ্চিত 
হইয়া পড়িয়াছে। তাহাতেই ঘটিয়াছে এই পরিবর্তন | প্রাণশক্তির .. 4. 
ইঙ্গিতে পরিবর্তন ঘটিয়াছে এ মীমাংসা! এখানে অপ্রযোজ্য | | 
উদ্ভিদদেহের এই পরিবর্তন সর্বাপেক্ষা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে; 
লজ্জাবতীলতার দেহে। আলোকের বা তাপের সংঘাতে তাঁহার 
পাতাঞ্চলি বিকৃতি প্রাপ্ত হয়_-ইহা! চাক্ষুষ দেখিতেই পাওয়া 
যার। অন্য উদ্ভিদে মে বিকৃতি চাক্ষুষ দেখা যায় al) তবে 
কি ধরিয়া লইতে হইবে যে, শক্তির ক্রিয়া অন্য উদ্ভিদের উপর, 
খাটে al? না, তাহা নয়। শক্তির ক্রিয়া সমস্ত উদ্ভিদের 
উপরই সমান ফলপ্রস্থ হয়। অগুসংস্থানের বিকৃতি সকল 
উদ্ভিদের দেছেই সমান ভাবে সংঘটিত হইয়া থাকে পার্থক্য 
এই যে-কোন কোন উদ্ভিদের দৈহিক গঠন এরূপ যে, এই 
বিকৃতি বাহ্যিক ভাবে প্রকাশ ate করিতে পারে না। দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ আম; কাঠাল বা এরূপ অন্য বৃহৎ বৃক্ষ সমুহের কথা 
বলা যাইতে পারে! জগদীশচন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত যন্ত্র ছারা 
ইহা Fo? প্রমাণিত হইয়াছে যে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র লজ্জাবতীলতাঁর 
দেহে তাপ বা আলোকের সংস্পর্শে যে বিক্ষোভ ও আৰুর্ধনের 
উৎপত্তি হয়, বৃহৎ মহীরুহের দেহেও তাহা ঘটিয়া থাকে, ব্রি 
আলোকের সংঘাত যথেষ্ট পরিগাণে প্রবল হয়! কিন্তু এ 
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বৃক্ষের দেহের অণুসংস্থান এরূপ যে 
কোন বাহ বিক্ষোভ বৃক্ষের দেহে প্রকাশ 
পাওয়া সম্ভব হয় না। 

উদ্ভিদের দেহের আণবিক সংস্থান বিপধ্যস্ত হইলে তাহার 
পরিচয় পাঁওয়! যায় নানারূপে । তাঁহার ভিতর জর্ধপ্রধান 
হইতেছে, এই যে, বিকৃত অংশ হইতে কোঁষনিহিত Gate 
সবলে নিঃপারিত হইয়া অন্যদিকে ছুটিতে থাকে। জলাংশের 
সহিত বৈদ্যুতিক শক্তির প্রবাহও দেই অভিমুখে ধাবিত হয়। 
SES অবস্থায় উদ্ভিদের দেহস্থিত অগণিত কোধসমূহ জলীয় 
পদার্থে পরিপুর্ণ থাকে। আঘাত পাইলেই = for বিপর্যস্ত 
হয় ও Ala গঠন-প্রকৃতির ভিতর পরিবর্তন আসে। কাজেই 
সেই রস-অংশ Was হইয়া পড়ে ও দেহের Tala অবিকৃত 

অংশ-পানে ছুটিয়া চলে। যে স্থান হইতে জলীয় অংশ বাহির 
হইয়া গেল, দে অংশ কাজে-কাজেই সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়, 
এবং তাহারই ফলে উক্ত স্থানের ডালপাঁতা নামিয়া পড়ে। এই 
আনমন ক্রিয়। সব চেয়ে BURRS হয় লজ্জাবতী-লত! ও তজ্জাতীয় 
অন্য কয়েকটি উদ্ভিদের দেহে। 

wfed Mats উদ্ভিদের দেহে. এই লক্ষণটি যে অম্যক 
ই পরিস্ফুট হয় নাঃ তাহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের 
ভিতর অনুরূপ বিকৃতি সংসাধিত হয় নাই ? কখনই তাহা নয়। 
আঘাত করিলেই যে-কোন উদ্ভিদের দেহে একই প্রকৃতির আণবিক 


বিপৰ্য্যয় অবশ্তাবী। আহত অংশের অভ্যন্তরে অবস্থিত জলীয় 


ae 
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কোষ হইতে জলপ্ৰবাহ নিঃসারিত হইবে 
ও বৈছ্যুতিকপ্রবাহ ধাবিত হইবে অনাহত 
প্রদেশে_ ইহা! অনিবাধ্য ৷ জলীয় অংশ: 
বাহির হইয়া যাইবার পর আহত স্থান সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবে ; 


তাহারই ফলে বাহিরে ডালপালা ও পত্র-পল্পবের আনমন ঘটিবে-_. . 


ইহ! কিন্ত সব ক্ষেত্রে সমান সুনিশ্চিত নহে। তাঁহার কারণ এই 


যে, কতকগুলি উদ্ভিদের দেহে এরূপ পরিবর্তন সাধিত হওয়া Hwa, 


আন্গুলির দেহে সম্ভব নয়। আত্বৃক্ষের দেহ এভাবে গঠিত যে, 
ভিতরে জলীয় কোষ শুন্য হইয়া গেলেও তাহার ফলে তংক্ষণাৎ 
গাছের বাহির দিকটা agibe ai আন্মিত “হইয়া পড়িতে পারে 


all লজ্জাবতী, ভূমি-আমল। প্রভৃতি উদ্ভিদে এই সক্ধোটনাদি এত 


দ্রুত কি কারণে সংসাধিত হয়__তাহা এইবার আলোচিনা করা 
যাউক। একটা! প্রাণীকে আঘাত করিলে সে কীদিবে ও 


চীৎকার করিবে এবং হাত পা আছড়াইবে, ইহা হ্বতঃসিদ্ধ। 


কিন্তু প্রাণীটি যদি ae হয়, তবে মে চীৎকার করিতে পারিবে 
না। যদি চক্ষু না থাকে, তবে তাহার অশ্রু দেখা যাইবে 


All এবং হাত-পা যদি দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, তবে সে 


অলপ্রত্যঙ্গ বিক্ষেপ করিতে পারিবে ail তবে কি এই সব 
কারণে আমাদিগকে ধারণা করিয়া লইতে হইবে যে, মুক, 


'জন্মা্ধা বা বদ্ধ-হস্তপদ প্রাণী যন্ত্রণাবোধে অক্ষম? কখনই 


না! যন্ত্রণার অনুভূতি তাঁহার সাধারণ প্রাণীর মতই প্রবল - 
কেবল যন্ত্রণার অভিব্যক্তির বেলায় তাহার কিছু ব্যতিক্রম. 
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১৪/57 RAGES - 
ঘটিতেছে। আম কাঁঠালের মত বৃহৎ 
বৃক্ষের বেলায়ও কতকটা CAS রক্ম' 
ব্যাপারই “el কতকগুলি উদ্ভিদের 
পাঁতা। ডাল ও বৌটা এমনই কৌশলে বিন্যস্ত যে, সক্কোচনাদি দ্বার! 
Tail প্রকাশে তাহারা A) অন্য কতকগুলি উদ্ভিদের পত্রাদির 
বিস্তাস-কৌশল এরূপ বাহ্য প্রকাশের প্রতিকুল।- কিন্তু প্রকাশ 
a থাকিলেও অহ্ুভূতি পুর্ণ মাত্রীয়ই বিদ্যমান--ভাহা ধরা 
পড়ে, বৈদ্যুতিক প্রবাহের দ্বারা | 

লজ্জাবতী জাতীয় উদ্ভিদের পাঁতা পরীক্ষা করিলে দেখা" 
যাইবে--পাতার বৌটার মূলে একটি -বিশেষ গ্রন্থি আছে, যাহার 
নাম ইংরেজিতে Pulyinus, ইহার ভিতর একটি যন্ত্র আছে-_যাহা 
অনেকটা কজার মত কাজ করে। উদ্ভিদ দেহের অন্যান্য অংশের 
জলীয় কোষগুলির অপেক্ষা এই Pulvinus-9q ভিতরের 
কোঁষগুলির আকার বৃহত্তর, এবং তাঁপ al তাপের অভাব ইহাদের 
উপর প্রভাব বিস্তার করে অধিকতর পরিমাণে | স্বাভাবিক অবস্থায় 
এই সকল কোব জলে পূৰ্ণ থাকে এবং পাতাগুলি মাটির উপর 
সমান্তরাল ভাবে প্রসারিত থাকে। আঘাত পাইলে পাতার. 
গোড়ায় Pulvinus q gga চঞ্চল হইয়া, পড়ে এবং সঙ্গে- 
সঙ্গে পত্রমূলন্থ এ সকল কোষ হইতে প্রচুর পরিমাণে রস বাহির 
হইয়া যায় ও বৃক্ষের সকল অংশে সঞ্চারিত হইতে থাকে৷ 
ফলে পৃত্রমূলে ঘটে রসের অভাব :ও তজ্জনিত সঙ্ধোচন।. পত্রযূল 
সঙ্কুচিত হইলে পাতীও নামিয়া পড়ে। কারণ, পাতার মূল. এ 
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22772 
ARTA হইতেই উৎপন্ন । এইরূগেই 
লজ্জাবতী জাতীয় উদ্ভিদের পাতায় 
বিকৃতি abl বলা agen, এই 
বিকৃতি সাময়িক ॥ যে আঘাতের ফলে বিকৃতি ঘটিয়াছিল, তাহা 


বন্ধ হইলে ধীরে-ধীরে পত্রযুলস্থ কোষগুলিতে' আবার রসের সঞ্চার 


হইতে থাকে এবং এ রস পত্রগুলির সঙ্কুচিত অবস্থা দূর করিতে 
সচেষ্ট হয়। এই যে পত্রমূল বা Pulvinus, যাহা! লঙ্জাবৃতীর, 
বিকৃতি সহজে দৃষ্টিগোচর করাইয়া দেয়, তাহা অধিকাংশ; 
Ben বর্তমান নাই--এবং সেই কারণেই: সে-সকল৷ উদ্ভিদের 


পাতার ভিতর আকুঞ্চন বা সঙ্কোচন চোখে ধর! পড়ে না! ' 


ঠিক এই বস্তুটিই জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কৃত যন্ত্রাদির সাহায্যে 
অতি সুন্দর ও চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হইয়াছে) তিনি আরও, 
প্রমাণ করিয়াছেন যে, অণুর সংস্থান যদি জড়-পদার্থের দেহে ও. 
জীবের দেহে একই প্রকার হয়, তবে বাহক শক্তির সংঘাতে 
সেই অণুর বিক্ৃতিও জড়ে ও জীবে একই প্রকারের হইবে! 
; eure, উদ্ভিদদেহ, এমন কি--ধাতুদেহও একই উত্তেজনায় 
একই প্রকারে উত্তর দেয়। 
একথা সকলেরই জানা আছে যে, Aaa শুরের উদ্ভি 
হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমর! ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর 
স্তরে আরোহণ করিতে করিতে উদ্চিদ-শ্রণীবিভাগের সমস্ত 
পর্ধায়গুলি: একে একে পরীক্ষা করি, তবে এমন একটা স্থাণে 
আরা এক সময়ে আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে_-যেখানে 
৩ ২৫ 


See 2 


a5 পদার্ঘটি উদ্ভিদ al প্রাণী কোন্‌ 
পদবাচ্য হইবে, তাহা সহসা বুবিয়! উঠা 
১ কঠিন। আচার্য জগদীশচন্দ্রও এ কথাই 
Al way পরীক্ষার ফলে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত 

_ হইয়াছেন যে, জড়-পদার্থের শেষ ও উদ্ভিদের প্রারস্ত কোথায়, 
এবং উদ্ভিদের শেষ এবং প্রাণীর প্রারস্ত কোথায়, সে সীমারেখা A 
নির্দেশ কর! কোনক্রমেই সম্ভব বা নিরাপদ নহে। আমাদের 
| সাধারণতঃ এই ধারণা যে, যে সজীব, তাহারই মৃত্যু ঘটে। 
Rt বিড পদার্থ- ই হত পারে। উত্তেজনার 


ost eee cote করে। কিন্তু বিকৃতি বা 
চরম হয় a ates আর পুর্বাবস্থায় ফিরিয়া যাইতে ee 


পায় ও ইহ একটা, RA ধা aire 
বে ধারণা ছিল--উদ্ভিদের প্রাণশক্তি তাহাকে বাচিয়া থাকা 
ব্‌ ওঠার উপায় দেখাইয়া দেয়। যে পদ্ধতিতে : 


ই আসাদের i 


NERS RYE 


'প্রতীর়মান হইয়াছে । fer বলেন 
এগুলি প্রাকৃতিক ব্যাপার_-ইহার 
দ্বারা প্রাণশক্তি নামে কোন বিশেষ 
শক্তির অস্তিত্ব কোন ক্রমেই প্রমাণ হয় না। বাহির হইতে শক্তি 
আসিয়া Beane অপ.সংস্থানৈর বিপধ্যয় ঘটাইতেছে-_তাহারই 
ফলে ঘটিতেছে নানা পরিবর্তন, তাহারই শক্তির কিয়দংশ ভিন্নভাবে 
উদ্ভিদদেহে সক্রিয় হইব! তাহার পুষ্টি ও বৃদ্ধির সাহায্য 
করিতেছে। সে শক্তি বাহিরেরই শক্তি, উদ্ভিদ-দেহের নিজন্ব 
প্রাণশক্তি বা অপর কোন শক্তি নয়। « 


fsa 
প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদদেহে যে গঠনমূলক এঁক্য প্রভূত 

পরিমাণে বিদ্যমান -ইহাও জগদীশচন্দ্রের এক. বিস্ময়কর আবিষ্কার | 
প্রাদীদেহে এমন সব স্থান আছে যেখানে উত্তেজনার কারণ 
ঘটলে সেই উত্তেজনা wea সাহায্যে সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত 
হইয়া পড়ে। উদ্ভিদের দেহেও এই প্রকার উত্তেজনার প্রবাহ 
চলাচলের লক্ষণ জগদীশচন্দ্র দেখিতে: পাইয়াছেন। প্রাণীদেহে 
মাংসপেন যেভাবে এই উত্তেজনাকে সঞ্চারিত হইবার সাহায্য করে, 
উদ্ভিদদেহেও নেইরূপ কোষের অস্তিত্ব রহিয়াছে-_তাহারাই বাহির 
হইতে আগত উত্তেজনাকে সমগ্র দেহে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া দেয়! 
সংক্ষেপে বলা যায় এই সব কোষই উদ্ভিদের স্নায়ু! 

২৭ : 


রি 
প্রাণীদেহের মাংসপেশীতে যে উত্তেজনার, 
লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়_সেই উত্তেজনাঁকে 
“ESS ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। 
করনি পেশী অল্প আঘাতে উত্তেজিত হয় না । আঘাত বাড়িয়া 
উঠিলে হঠাৎ একটা নির্দিষ্ট গতিতে সাড়া! দিয়া উঠে। এই নির্দিষ্ট 
বেগের হাম বৃদ্ধি হয় না! অন্ত কতকগুলি পেশী আছে যাহার 
উপর অল্প আঘাতেও উত্তেজনা সঞ্চার করা অন্তব-_-এবং আঘাতের 
পরিমাণের তারতম্য ঘটিলে সাড়ায়ও হাস বৃদ্ধি eal থাকে। 
এই উভয়বিধ পেশীই উদ্ভিদদেহে বর্তমান আছে--ইহা জগদীশচন্দ্র 
পরীক্ষা দারা দেখাইরাছেন। প্রথম শ্রেণীর পেশীগুলি প্রাণীদেহের 
হৎপিও প্রভৃতি অংশে - থাকে-_উদ্ভিদের ভিতর ভূমি-মামলা 
গাছের দেহে এই পেশী আছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর পেশী প্রাণীদের 
সাধারণ মাংসপেনী ব্যতীত কিছুই নয়, ইহাদের অনুরূপ জিনিষও 
অনেক গাঁছেই আছে | | 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন প্রাণীদেহেরই faery বিশেষত্ব ইহা, 
_ বৈজ্ঞানিক'জগতের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। কিন্তু জগদীশচন্দের 
আবিষ্কার এই চির-সমাদূত বিশ্বাসের মূলে কুঠার হানিয়াছে। তিনি: 
_দেখাইয়াছেন_-দয় উদ্ভিদেরও আছে-এবং সে হৃদয় স্পন্দিতগ 
হয় প্রাণী-হৃদয়ের মতই। বনচাড়াল গাছের পাতায় স্পন্দন দেখিয়! 
কে আর ইহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ পাইবে ? 
... মাংমপেশীতে প্রবল স্থায়ী আঘাতের ফলে ঘন সঙ্কোচন ক্রমে 
কারে পরিণত হইয়| থাকে_-ইহা সকলেই জানেন। উদ্ভি- 
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দেহেও Q একই কারণে ধনুষ্টঙ্কারের 

উৎপত্তি হয়_-ইহা বহু প্রকারের 

পরীক্ষা দ্বারা জগদীশচন্দ্র TAS সত্য : 

বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহে গঠন-সানৃশ্ঠ ও 
তাঁহার উপর বাহিক প্রভাব-সঞ্জাত উত্তেজনার ক্ষমতা আচার্য 
জগদীশচন্দ্র আরও বহু প্রকারে প্রমাণ করিয়াছেন। কোন প্রকার 
মাদক দ্রব্য প্রাণিদেহে প্রবিষ্ট হইলে প্রথমে পেশীসমূহে উত্তেজনা 
-৪ পরে অবমাদের লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়, এবং বিষ-প্রয়োগের 
স্থানে পেশী সমূহ প্রথমেই হয় অবসন্ন এবং পরে ক্রমিক 
আরোগ্যলাভের সহিত সে অবসাদ ক্রমশঃ gage হয়। 
ঠিক একই প্রকার প্রতিক্রিয়া মাদক ও বিষ দ্রব্যের প্রয়োগ 
ফলে জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদের শরীরেও প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ও পরীক্ষা 

দ্বার! সত্য বলিয়া সপ্রমাঁণ করিয়াছেন | : 
এই যে নানাভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদের ভিতর সানৃশ্ঠ পরিলক্ষিত 
হয়-_ইহাঁতে অনিবার্ধ্যভাবেই এই সিদ্ধান্ত আসিয়া! পড়ে 
প্রানিরাজ্য ও উদ্ভিদরাজ্য স্থষ্টির বিভিন্ন বিভাগ নহে ॥ উভয়েই 
এক পরিকল্পনার ও কাধ্যবিধির অন্তর্ডুক্ত। কিন্তু প্রাচীন 
পত্ডিতেরা উভয়কে সম্পূর্ণ eR মনে করিয়া উভয়ের আইন- 
কান্থুনকে পৃথক বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন এবং তাহাদেরই 
সমর্থন কলে-+কতক প্রমাণ এবং কতক Teal মিশাইয়া সত্য- 
মিথ্যার সংমিশ্রণে এক তথাকথিত বিজ্ঞান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 
সুলগত এক্য সম্বন্ধে সজাগ ন! হওয়ায় প্রাণীদেহ-রহন্ত সম্বন্ধে 
২৯ pa EA 
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| 
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সুপরিজ্ঞাত তথ্যসমূহও তাহারা উদ্ভিদ- 
দেহের রহস্ত সমাধানে প্রয়োগ করার কথা 

চিন্তা করিতে অপারগ হইতেন। যে 
; ee তথ্য তাহারা সে রহস্ত নিরসন-মানসে- 
ন হস্তে ভগ্ন aes ম্যায় খপ্জাকে 


ai on. ন্যায় খেল টি আঘাত দিলেই 58 


টি ক্ষয়ের ae নূতন করিয়া শক্তি সঞ্চার 
য় ক্রমশঃ পুরণ হইয়! যায় । আঘাত যদি অভিরিক্তরূপ 
বল হয়, তবে প্রাণীদেহে অবসাদও আসে নিদারুণ, তাহার 
| সে ক্ষয় পুরণ হইতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন Bt 


77722 
গণ্তিতগণ বলেন-_আঁঘাতজনিত ক্ষয় 
পুরক-শক্তির দ্বারা পুরণ হইবার আগেই 
যদি আবার আঘাত আসিয়া পড়ে, তবে © 
ক্ষয় আর পুরণ হইবার অবকাশ থাকে না, কাজেই ক্ষয়ের পরিমাণ 
বাড়িয়া চলে, পরিণামে আসে অবসাঁদ। তাহা ছাড়াও. নুতন 
রক্তগ্রবাহ অবসন্ন স্থানে সঞ্চারিত হইতে না পাঁরিলে, অবসাদ 
দুর হইতে পারে না : 

ইহার উত্তরে জগদীশচন্দ্র রক্তহীন মাংসপেশীতে আঘাত হানিয়া 
দেখাইয়াছেন__রক্তময় পেশীর ন্তায়ই তাহা সাড়া দেয়। কাজেই 
ae প্রবাহের . কল্পনা যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা বুঝিতে 
কষ্ট হয় না। or i 

জগদীশচন্দ্র যাহা বলেন_তাহী মূলতঃ এই £-আঘাত 
গাঁইলেই যে-কোন পদার্থে আণৱিক পরিবর্তন সাসাধিত হয়। 
এই বিকৃতির হাত হইতে উদ্ধার পাঁইবার জন্য অণ,দের ভিতর 
একটা প্রচেষ্টা চলিতে থাঁকে ! বিকৃত অংশের বিপর্যাস্ত অপ,গুলি 
আবার ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আনিয়া পদার্থটিকে পুরাতন 
aye প্রদান wal কিন্ত বিকৃতি হইতে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়া 
আনিতে যে সময়টুকু প্রয়োজন অণ্গুলি যদি সে সময় ন! পায়, 
বিকৃতি aba উঠিবার পূর্বেই যদি আবার নু করিয়া 
আঘাত আসিয়া পড়ে তবে বিকৃত অবস্থাই হিয়া যায বিকৃতি 
qe হয় না, বিকৃতি বিকৃততরও হইতে পাঁয় AIM 
তখন হয় অবসন্ন, নিক্রিয় | 


৩১ 
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আঁসিলে তাহা যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়-_ 
= তাহ! চিরদিন সকল বৈজ্ঞানিকই জানিতেন। 
এই সত্যটীকে জড়ের গণ্ডী ছাড়াইয়া জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী 
সকলের উপর সমানভাবে প্রযোজ্য বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন 
wine | ইহাতে পদার্থবিগ্তার মূল ধারণাই পরিবর্তিত 


zeal গিয়াছে_বলা বলে। সমস্ত পদার্থ_সে জড় 235, 


উদ্ভিদ হউক, প্রাণী হউক-যে একই আইনের বশ, সকলের 


“ate দেওয়ার প্রবৃত্তি, রীতি ও শক্তি যে একই আইন অনুসারে 


নিয়ন্ত্রিত হয়--ইহা জগদীশচন্দ্রেরই নব আবিষ্কার । বলা বাহুল্য, 


4 
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“এই আবিষ্কারের ফলে জড়পদার্থ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক-সমাজের 
সনাতন ধারার মূলে আঘাত লাগিয়াছে__সকলে পূর্ব ধারণা 
সংশোধন করিয়া লইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছেন_ প্রমাণিত 
সত্যকে যোগ্য মধ্যাদা দানের জন্য | 


চার 
ait ও উদ্ভিদের ভিতর আপনা হইতেই স্কুস্তিমান যে 
গতিণীলতা বা আঙ্গিক চলাচল-ক্ষমতা দুষ্ট হয় বলিতে গেলে 
তাহাই সজীব ও নির্জীব পদার্থের ভিতর সর্বপ্রধান পার্থক্য। 
প্রাণীর ভিতর এই গতিশলতার প্রধান দৃষ্টান্ত হইতেছে হৃং- 


oy a ৬৬ 


জড়পদার্থের উপর উত্তেজনার প্রভাব - 


ie 


ইহা যে কি কারণে হয় তাহার হন্ধান এখনও সঠিক 
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পাঁওয়া যায় নাই। ee প্রাণী- 
বিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞগণ বলিয়াছেন যে, 
ইহা কোন কারণ হইতে ডউদ্ভত : 
নয়  প্রাণীদেহের ইহ! একটি স্বাভাবিক ধর্ম । 


ইহাকে যদি স্বাভাবিক ধর্মই বলিতে হয়, তাহাতে আপত্তি 


aid কিন্তু ইহা প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর হয় যে, এই ধর্ম শুধু 
Hees সীমাবদ্ধ নহে, উদ্ভিদদেহেও এই স্পন্দন বহুন্ষেত্রে 
উপলব্ধি করা যায়। বনচাড়াল প্রভৃতি করেকজাতীয় উদ্ভিদ এ 
ব্যাপারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ apa আলোকে যখন বৃক্ষ আরামে 
অবস্থান করে, তখন তাহার পত্রপুঞ্জে আপনা হইতে একপ্রকার 
গতিশীলতা পরলক্ষিত হয়। পাতাগুলি একবার ওঠে, একবার 
নামে । এই  পর্াবেঙ্গণের উপর নির্ভর করিয়া পণ্ডিতগণ পুর্বে 
বলিতেন যে, তাঁপ ও আলোকের সংস্পর্শ ই এই সঞ্চালনের হেতু 
কিন্তু তাপ ও আলোক ঠিক কি-জাতীয় প্রভাব এই সব 
উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করে- যাহার ফলে তাহার পাতা এরপ 
গতিশীল হইয়া উঠেঁতাহা তাহার! স্পষ্টভাবে নির্দেশ করেন 
নাই। যে-সব বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহার সম্বন্ধে 


কথা বলিতে 22 


এই জীবনশক্তি যে ঠিক কি বন্ধ, তাহা কেহই বুঝাইয়া দেন নাই। 
জগদীশচন্দ্র কৌন ব্যাপারেই জীবনীশক্তির দোহাই দিতে 
রাজী হন নাই তাহ পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি মনে করেন, 
৩৩ { ' 


লেই পণ্তিতগণ এক afd জীবনীশক্তির 
দোহাই চিরদিনই দিয়া থাকেন, কিন্ত পূর্বেই বলা হইয়াছে_ 


2775 222 
দুর্বোধ্য ও অনির্দিষ্ট কোন শক্তির উপর 
বৈজ্ঞানিক ব্যাপারের ব্যাখা প্রদানের ভার 
দিবার sim) কোন প্রয়োজন নাই৷ 


ar atthe প্রাকৃতিক শক্তি প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের উপর যে প্রভাব 
বিস্তার করে--তাহাই সকল প্রকার জটিল বিষয়ের সরলতা 


সমাধানে ARAL এই সমাধানের জন্য প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে 
বিরাজমান কোন রহস্তময় অজ্ঞেয় শক্তি লইয়া! টানাটানি করার 
প্রয়োজন দেখা যায় না। এই যে স্বতঃস্ফুর্ত স্পন্দন-_যাহ! 
প্রাীদেহে হৃংস্পন্দনরূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং উদ্ভিদজগতের 
কোন: কৌন: অধিবাঁদীর দেহে পাঁতার উঠা-নামার আকারে দেখা 
যাঁর--তাহাও জীবনীশক্তির ক্রীড়া বলিয়া অজ্ঞতা প্রকাশের কোন 
আবশ্যক দেখ! যায় all স্ুপরিজ্ঞাত প্রাকৃতিক-নীতির ক্রিয়! 
দ্বারাই ইহ! সংঘটিত হয়__ইহা! সহজেই প্রমাণ করা যায় ৷ 
জগদীশচন্দ্র বলেন, দেহের উপর বাহির হইতে আঘাত আপিলে 


তাহার উত্তরে দেহ সাড়া দেয় | এই সাড়া ক্ষেত্রবিশেষে একটিমাত্র, 


আন্ত ক্ষেত্রে একাধিক হয়। আঘাতের প্রাবল্য খুব অসাধারণ 


হইলে তাঁহার উত্তরে আহত স্থান ক্রমাগত বহুক্ষণ ধরিয়া একটির 


পর একটি ধারাবাহিক সাড়া দিতে পারে | তিনি ইহাকে Multiple 


~~ Response বা ধারাবাহিক সাড়া নামে পরিচিত করিয়াছেন | একটা 
'দোলনাকে gaa দাও । একটা ধাকাতে সে যে মাত্র একবারই 
i;  ছলিবে, তাহা নয়! ক্রমাগত সে ছুলিতেই থাকিবে। অগ্রগমন রি 
hi ও াশ্চাণসরণ সে ধারাবাহিক ভাবে, বার বার পু থাকিবে! ; ae ৬ 
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এই ধারাবাহিক সাঁড়া বনচাড়াল 
প্রভৃতি কতিপয় গাছেই সুম্পষ্ট দেখা. 
যায়। পাতার ডগায় তাঁপ প্রয়োগ [ ও 
করিলে তাহা! একবার গুটাইয়া আবার খুলিবে এবং তারপর আবার ২ 
নূতন করিয়া গুটাইতে থাকিবে । এই ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি বার বার bf} 
চলিতে থাকিবে । এখন প্রশ্ন হইতে পারে-:এই * ধারাবাহিক: ES 
সাড়া সমস্ত উদ্ভিদে সমানভাবে প্রত্যক্ক করা যার AL কেন we 
ইহার উত্তর পুর্বে প্রসঙ্গান্তরে আরও একবার দেওয়া হইয়াছে। 
বনটাডাল প্রভৃতি গাছের পাঁতার নীচে যে Pulvinus নামক: 
বস্তুটি আছে, তাহার সাহাযো এই উ্েনা প্রত্যক্ষভাবে দৃষ্টিগোচর + 
হইতে পারে । আম, কীঠাল বা cate উদ্ভিদের পাতায় এ যনে: 
অসন্তাব ও অপরিণত অবস্থা, এই উত্তেজনার প্রত্যক্ষ প্রকাশের 
পক্ষে অনুকুল নয় বলিয়া--যদি এরূপ মনে করা হয় যে, তাঁহাদের 
ভিতর এ উত্তেজনায় সাড়া আসে না_ তবে তাঁহা ভুল করা হইবে। 

যে সমস্ত উদ্ভিদে সঞ্চালন ক্ষমতা worms, তাহাদের এ 
প্রত্যেকটিতেই ধারাবাহিক: উত্তেজনা পরিলক্ষিত হয়_ইহা। 271 
জগদীশচন্দ্র পরীক্ষা, ছারা সপ্রমাণ করিয়াছেন! তবে এ পরীক্ষা 
কলপ্রদ হয় সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সতেজ গাছের উপরে ॥ নিস্তেজ 
গাছে আঘাত করিলে তাহ! একটিমাত্র সাড়াই উৎপন্ন করে। 
ধারাবাহিক সাঁড়ার উৎপাদনে তেজোহীন উদ্ভিদ অক্ষম! 

ই জগদীশচন্দ্র বলেন__বাহিরের তাপ ও আলোক হইতে উদ্ভিদ 
যে শক্তি সংগ্রহ করে, তাঁহা একবারের সাড়াতেই সম্পূর্ণ SS 


৩৫. See ad 
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হইতে পারে না। কাঁজেই সে শক্তির 
কতকটা অংশ উদ্ভিদের দেহেই থাকিয়া 
যায়। এখন সে শক্তির কাজ হইতেছে, 
সাড়া জাগানো, যতক্ষণ সে শক্তির বিন্দুমাত্র অবশেষ থাকিবে, ততক্ষণ 
‘সাড়া জাগিতেই থাকিবে উদ্ভিদের দেহে। কাজেই সাড়ার পর 
সাড়া ধারাবাহিকভাবে চলিবেই, প্রাণীদেহের হৃংস্পন্দনের মত, 
এবং এ স্পন্দন কোন প্রাণশক্তির Aare S ay | 

এক্ষণে উদ্ভিদের রস গ্রহণের কথা আলোচনা কর! যাউক। 
এ দিক দিয়াও জগদীশ্চন্দ্রের দান সামান্য নহে। পঞ্চাশ বৎসর 
পূর্বেও বৈজ্ঞানিক-সমাজে এ সম্বন্ধে অতি অনিশ্চিত gata 
ব্যাখ্যা সকল aves প্রচলিত ছিল। তন্মধ্যে প্রধান হইতেছে, 
Seba su! পুথিবীর উপর যে বায়ুমণ্ডল বিরাজ 


করিতেছে, তাহা প্রায় পঞ্চাশ ঘাট মাইল গভীর । ইহ! সর্বদাই 


ভূপৃষ্ঠের উপর প্রবল চাপ দিতেছে। আমরা এই -বায়ুমণ্ডলে : 


ভুবিয়া আছি বলিয়া ইহার চাপ বুঝিতে পারি না__যেগন জলের 
ভিতরকার মাছ জলের চাপ বুঝিতে অক্ষম। বায়ুর টাপ বুঝিতে 
পারা যায়__বার়শুন্ত স্থানে TD পাত্র লইয়া নাড়াচাড়া করিলে | 
কোন পাত্র হইতে বায়ু বাহির করিয়া দিয়া উহার মুখ যদি 


কোন তরল পদার্থে Gazal রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে... 


যে এ তরল পদাথটী yp পাত্রে প্রবেশ করিতেছে। কেন 
এরূপ হয়? পাত্রের বাহিরে তরল পদার্থ রহিয়াছে__তাহা ভিতরে ্ 


প্রবেশ বরে বেন? উত্তর-_ বায়ুর চাপে এরূপ হয়। পাত্রের 
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বাহিরে তরল পদার্থটির উপর বায়ুর 
bit পড়িতেছে এবং সেই চাপের 
বশে উহা পাত্রের ভিতর ঢুকিতে বাধ্য 
হইতেছে ।  বৈজ্ঞানিকগণের মতে উদ্ভিদের রস গ্রহণ এই নিয়ম 
অন্তুসারে সাধিত হয়। সুষ্যতাপে গাছের রস বাষ্প হইয়া উড়িয়া 
যায়_ গাছের ভিতর হইয়া যায় শুন্ত। মাটির রস তখন বাহিরে 
রহিয়াছে! উহার উপরে গড়িতেছে বায়ুর চাপ। চাপের বশে 
তরল রস বৃক্ষের শূন্ত স্থান দখল করিবার oa ভিতরে ঢুকিয়! 
পৃড়ে। ইহাই বৃক্ষের রস শোষণ, যদিও শোষণ-ক্রিয়ার ভিতর 
বৃক্ষের নিজ কৃতিত্ব অত্যন্ত সামান্ত । আচার্য. জগদীশচন্দ্র কিন্তু 
এ ব্যাখ্যাকে সঙ্গত বলিয়া! স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি 
বলেন, বায়ুর চাপের সীমা আছে। ৩৪ ফুট হইল সেই সীমা। 
ভূপুষ্ঠে বিরাজিত বায়ুমণ্ডলের শক্তি কোন তরল পদার্থকে ৩৪ 
ফুটের অধিক উপরে তুলিতে পারে না। কাজেই বায়ুর চাপই 
যদি বৃক্ষের রস গ্রহণের মূল কারণ হইত তাহা হইলে বৃক্ষের 
কাণ্ডের ৩৪ ফুট উচ্চতা পর্যন্তই সে রস সঞ্চারিত হইতে পারিত! 
তাহার উপরের কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা রসহীন শু জীণ হইয়া 
যাইত। fee তাহা ত wall ৩৪ ফুট অপেক্ষা বহু বহু 
পরিমাণে উচ্চতর বৃক্ষের উচ্চতম অগ্রভাগেও রসের অস্তিত্ব পুরণ 
. মাত্রায় বিদ্যমান! সুতরাং বায়ুস্তরের চাপ যে উদ্ভিদের রদ 
শোষণকে সম্ভব করিয়াছে, তাহা স্বীকার কর! যাইবে কিরূপে ? 
রস শোষণের দ্বিতীয় ব্যাখ্যা হইতেছে এইরূপ a 
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যদি একটা সরু নলকে ডূবাইয়া ধরা যায়, 
তাহা হইলে নলের মুখ দিয়া জল অনেকটা 
ভিতরে ঢুকিয়।৷ পড়ে । কাপড়ের একটা 
দিক জলে ডুবাও_কি দেখিবে ? যে অংশ ডুবিয়া নাই, তাহার 
খানিকটা ক্রমে ভিজিয়া উঠে! কেন এরূপ হয়? উত্তর £- 
কাপড়ের সুতায় বা নলের ভিতর সরু জীগণ আছে । তাহারই ভিতর 
দিয়া জল Santa হয়। বৃক্ষের রস শোষণ ব্যাপারটাও এইরূপ 
বলিয়া কোন কোন বৈজ্ঞানিক মনে করেন। তাহারা বলেন 
“শিকড় থাকে মাটির রসের ভিতর ডোবানে!। গাঁছের ভিতর সরু 
নলের অভাব নাই । তাহারই ভিতর দিয়া মাটির রন উপরে উঠিয়া 
গাঁছের আঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিত হয়। 3 

এ ব্যাখ্যা এহণযোগ্য হইতে পারিত__যদি-না' দুর্ভাগাক্রমে 
‘রসের এভাবে উর্দগমনেরও একট! সীমা থাকিত। কিন্তু বৃক্ষের 
দেহে রসের উদ্ধগমনের কোন সীমা নাই। এ অবস্থায় এই 
ব্যাখ্যাকে সমীচীন ও যুক্তিমহ বলিয়া জগদীশচন্দ্র স্বীকার করিয়া 
লইতে পারেন নাই | 

তৃতীয় ব্যাখ্যা হইতেছে এইরূপ £_ গাছের ভিতরও রম আছে, 
বাহিরে মাটির .ভিতরও রস আছে। এই দুই রসের গাঢ়তা 
একরূপ AZ গাঢ়ত| যেখানে, এক নহে, সেখানে ভিতরের 
সচ্ছিত্র বাবধান ভেদ করিয়া উভয় রসের একত্র হইবার প্রবৃত্তি 
বিজ্ঞানসঙ্গত ও ব্বাভাবিক। এই ধর্মবশে বাহিরের রস গাছের 


ভিতরে প্রবেশ করে, ইহাই গাছের রন শোহণ। 
৩৮ 
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জগদীশচন্দ্র মতে এই মত 
ভ্রান্ত, কারণ বিভিন্ন গাঢতার রম 
পরস্পরের সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা 
করে সত্য, কিন্ত সেই প্রয়াসের গতি এত মন্থর যে, শুধু তাহাই 
রূমশোবণের একমাত্র হেতু হইলে সেই শোধিত রসের সহায়তায় 
কোন বৃক্ষই বাঁচিতে পারিত না। 

অন্য একটি ব্যাখ্যা হইতেছে মূলের চাপ । fee ইহার যে 
ত্যকার অর্থ কি, তাহাই কোন বৈজ্ঞানিক বুঝাইতে পারেন নাই। 
সুতরাং ইহাকে অনায়াসেই হিসাব হইতে বাদ দেওয়া যাইতে 
পারে। 

আরও একটি মত আছে। তাঁহা এই £--পাতার ভিতরে 
কোষ আছে অসংখ্য ৷ তাহার ভিতরকার রস সুধ্যতাপে বাল্প 
হইয়া যায়! তাহার ফলে বৃক্ধদেহস্থ রন এ সকল পত্র-কৌষে 
প্রবেশ করিতে থাকে৷ ইহাই রস শোষণ। 

জগদীশচন্দ্র বলেন_-ইহাই যদি সত্য হইত, তবে পাঁভার রদ 
বাচ্পে পরিণত হওয়া বন্ধ হইলে রস শোবণও অবশ্য বন্ধ হইত। 
কিন্ত তাহা ত হয় না! রস শোষণ Hae] সর্ব অবস্থায়ই 
চলিতে থাকে-_পাতার রস aul পরিণত হউক বা না হউক। 
বিখ্যাত উদ্ভিদতত্ববিদ পেফের তাহার Physiology of Plants 


নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বলিরাছেন__“উদ্ভিদ কোন্‌ শক্তির বলে 


ও কোন্‌ উপায়ে মৃত্তিকা হইতে রস সংগ্রহ করে, সে বিষয়ে 
বহু বহু মত প্রচলিত আছে। কিন্তু তাহার কোনিটিকেও প্রামাণ্য 
৩৯ 
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বাযুক্তিহ বলা চলে না। ইহা আমরা 
স্বীকার করিতে বাধ্য যে, এই রস শোষণের 
প্রক্রিয়ার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার মত 
জ্ঞান আমাদের নাই ( যতই-না কেন নব নব তথ্য আবিষ্কৃত 
হইয়া থাকুক, যতই-া কেন কল্পনা ও গবেষণা এ রহস্তের 
সমাধানকলে প্রযুক্ত হইয়া থাকুক-_মূল সত্যটি এখনও অনাবিষ্ধৃতই 
রহিয়া গিরাছে। কাজেই একটি মাত্র কথাই আমাদিগকে বলিতে 
হয়_তাঁহ| এই যে, ইহা গাছের প্রাণশক্তির একট! fall ইহা! 
ছাড়! বলিবার আর কিছুই নাই।” 

আর একজন: বিখ্যাত উদ্ভিদবিদ্ভাবিদ ষ্টামকুর্গারও এই 
বিষয় লইয়া বহু আলোচনা ও' গবেষণা করিয়াছেন। তাহার... 
পরীক্ষাগুলি সবই fron হইয়াছে। তিনি গাছের গুড়ির নীচের 
দিকের কোষগুলিকে আগুনে পোড়াইয়াছিলেন__তাহাদিগকে 
্রাণশক্তিবিহীন করিবার al কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, fells 
২. কৌবের ভিতর দিয়াও গাছের রসশোষণ ক্রিয়া অব্যাহত aah 
২. গেল। মূল হইতে শাখা-প্রশাখা বাহিয়া গাছের রসপ্রবাহ 
যথারীতি গাছের সর্বান্দে পৌছিতে থাকিল। দ্বিতীয়তঃ__-তিনি 
গাছের ত্বকচ্ছেদন করিয়া কর্তিত স্থানে বিষপ্রয়োগ করিলেন, ্ 
 ভাহাতেও রস শোষণ ব্যাহত হইল না। কাজেই  পেফের ৰ 
:: সাহেবের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণই ভুল বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। কোষের 
. অক্রিয়তার উপর যে রস শোবণ-শক্তি কোনক্রমেই নির্ভর করেনা, 1 
“A তাহ! অবিসংবাদিতরূপে প্রমাণ হইল ! Text-bock of Botany না 
RT 885৬ ০৯ ৪০ 


৮০৯০৯ 


লিক 


NERS RPE 
গ্রন্থে তাই ই্ট্রামকুর্মার সাহেব স্বীকারই 
করিয়াছেন__“রস শোষণের মূলে যে 

গাছের প্রাণবান কোষগুলিরই ক্রিয়া 
রহিয়াছে_-ইহা আর বিজ্ঞনদন্মত বলিয়া প্রগার করার 
উপায় নাই 1৮ 
প্রচলিত মতবাদগুলি যে সবই ভ্রান্ত, তাহা একে একে প্রমাণ 
করিয়া আচার্য জগদীশচন্দ্র নিজে কি ব্যাখ্যা দিতেছেন--তাহা! 
এক্ষণে দেখ! USS! সেই সাড়ার কথাই আবার আসিয়া পড়ে ॥ 


“গাছের কোন অঙ্গে আঘাত দাও--সাঁড়া জাগিবে। ৷ কতকগুলি 


গাছে এই সাড়া প্রত্যক্ষ কর! যায়, কতকগুলিতে যায় না, কিন্ত 


সা গেলেও তাহার অস্তিত্ব বৈজ্ঞানিক-উপায়ে বুঝিতে পারা যায় 


অনায়াসেই। যাহা হউক, এই সাড়া অনেক সময়ে আবার 


'থারাবাহিকরূপে আত্মপ্রকাশ করে। 


eres গতিশীলতা উৎপাদনের জন্তু যে প্রতিবারেই বৃক্ষের 
দেহে আঘাত বা AW উপায়ে উত্তেজনা সঞ্চারের প্রয়োজন হয়, 
তাহা-আদে নয়। অনেক সময়েই এই উত্তেজনা আসে তাপ বা 
আলোকের সংল্পর্শে_নিতান্ত সাধারণ প্রাকৃতিক উপায়ে । 

গাছের গোড়ায় যদি এই ধারাবাহিক সাড়ার উংপত্তি হয়, 


-তাঁহ| হইলে কি হইবে? সাড়ার প্রধম ফলই হইতেছে এক 


cata ‘হইতে অন্ত কোষে anette! দ্বিতীয় ফল হইতেছে 

অপুবিস্তাসের বিপর্যায়। এখন ধরা যাউক-_এক কোষ হইতে 

BD কোষে রসের চলাচল সুরু হইল। প্রথম কোষে কাছেই 
৪ ৪১ 
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রদের অভাব ঘটিবে। অভাব হইলেই” 
তাহা পুরণ করার চেষ্টা আমে। নির্ভীব 
ঃ 3 snide আসে । পুকুরের এক ঘটি জল 

যেখান হইতে তুলিয়া লইলাম, সে জায়গা শুন্য রহিল লা। চারিপাশ 

হইতে জল আতিয়া sare নিনেবে পুর্ণ করিরা দিল। উত্তাপ 
কোন স্থানের বায়ু উদ্ধগামী হইল। চারিপাশ হইতে বটিকা- 
বেগে বায় আসিয়া শুন্য স্থানকে ভরাট করিয়া ফেলিল। নির্জীব 
পদার্ঘেও এই গতিশীলতা, পুরণপ্রবৃত্তি সর্বদাই দৃষ্টিগোচর হইবে | 
একটা কৌ রসশুন্য হইলে সঙ্গে সঙ্গে অন্য স্থান হইতে তাহাতে 
রসের আমদানী হইবে। মূলের চাঁরিদিকেই রস ছড়ানো রহিয়াছে 
মৃত্তিকার ভিতর । এখন মূলস্থ কোবগুলি রসশৃন্ত হইয়াছে, কি এই 
মৃত্তিকাশ্রিত রস স্বতঃ আসিয়া শূন্য কৌষকে পুর্ণ করিবে। আবার: 
সে রস কোষকে শুন্য করিয়া যখন উপর দিকে চলিয়া যাইবে, তখন 
নূতন করিয়া আবার রস বৃক্গকোষে সঞ্চারিত হইবে মৃত্তিকী হইতে | 
এই পৌনঃপুনিক প্রাকৃতিক ক্রিয়াকেই বলা হয় রস শোষণ | 

এখন এ বিষয়ে একটিমাত্র সন্দেহের ক্ষেত্র থাকিয়া যাইতে 
পারে৷ তাহ! এই-_মুলেই উত্তেজনার প্রাদুর্ভাব ঘটিবে কি 
কারণে ? ইহার উত্তর__-উত্তেজনা আসে আঘাতে । মূলের চারিদিকে 
কঠিন মাটি। অনবরত সেই মার্টি ঘর্ষণ করিতেছে ও চাপ দিতেছে 
Ts! তাহারই ফলে আসিতেছে উত্তেজনা। এই উত্তেজনা 
নীচে হইতে গাছের উপর দিকে সঞ্চারিত হয়-_-রসও CED নীচে 
হইতে প্রবাহিত হয় উপর দিকে। 
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পণ্ড 
এই রসপ্রবাহের ছারা বৃক্ষদেহে 
আরও একটি অতি উল্লেখযোগ্য & 
পরিবর্তন সাধিত হয়_বৃক্ষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। 
কি প্রকারে ইহ! ঘটে, এইবার তাহাই আলোচনা কর! যাউক! 


উত্তেজন! লাভ করিলেই উত্তেজিত অংশ হইতে ক্রমে ক্রমে' 


34 অন্য দিকে চলাচল করিতে আরম্ভ করে--এই চলাচলের 


_ সহিত তাল রক্ষা করিয়া গাছের সেই সেই অংশ প্রসারিত ও. 


কুঞ্চিত হইতে থাকে। প্রদারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষদেহের 


সার কিয়ৎপরিমাণে প্রসারিত অংশে সঞ্চিত হইয়া যায়। তাহারই- 


ফলে, রস APM বন্ধ হইয়া গেলেও বৃক্ষের প্রসারিত অংশটি, 
আর পুনরায় আকুঞ্চিত হইতে পারে না। এইরূপে গাছ তিলে- 
তিলে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। 

এখন প্রশ্ন এই--গাছের এই উত্তেজনা! আসে কোথা হইতে 7 
আনে আঘাত, ঘর্ষণ, বা তদভাবে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাপ, 
আলোক বা বায়ুর সংস্পর্শ হইতে, গাছের পাত! বাতাসে নডিলে, 
al একটি পাতার গায়ে অন্ত একটি পাতার ঘষা লাগিলে উত্তেজনার 
স্যষ্টি ও সাড়ার উদ্তুব হয়। পূর্ব হইতে যে শক্তি বুক্ষদেহে 
সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহা নিঃশেষ না হওয়| পর্যন্ত এ সাড়ার' 
যারাবাহিকভাবে পুনরাবৃত্তি হইতে থাকে। ইহার ফলে আসে, 
ব্রস সঞ্চলন ও তাহা হইতেই গাছের বৃদ্ধি। 

এই রহস্ত পুর যুগের উদ্ভিদশন্তরবিশরদগণের ঠিক সুপরিজ্ঞাত 

ay oc ee 


এ 


Aa 
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ছিল না। তীহারা বলিতেন, রস শোষণ, 
বুদ্ধি ও অন্ত সবই বৃক্ষের অন্তনিহিত 
.. প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করে। এই 

ব্রাণশক্তিটা, কোথা হইতে আসে ও ইহার wart কি, তাহ! জিজ্ঞাস! 
করিলে এ বৈজ্ঞানিক মহাশয়ের নীরব হইয়া যাইতেন। এ প্রশ্নের 
ager দিতে সক্ষম হইয়াছেন, এতদিন পরে আচার্থা জগদীশ ; 
তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে, বৃক্ষের উত্তেজন। হইতে 
.. আসে সাড়া। Bree প্রবল হইলে ও সাড়া হয় ধারাবাহিক | 
উহা! হইতে আসে MAAR Clay ফল উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি । 
এখন সমস্ত গ্রক্রিয়াটার মূল, হইল উত্তেজনা । এই উত্তেজনা 
প্রায় সবই আসে তাপ ঝা আলোকের সংস্পর্শ হইতে | ৮০ 
তাপ a আলোক হইতে যে-শক্তি উদ্ভিদ নিজদেহে আত্মসাৎ 
করে, সেই শক্তিই তাহার বহুবিজ্ঞাপিত কিন্ত রহস্তাবৃত পরাশক্তি | 
| ও Inner stimulus. ) ei : 
a Dk এখন উদ্ভিদের বৃদ্ধি সম্বন্ধে আরও একটি কথা পা আছে 
TR উদ্ভিদ একই প্রকারে ঝা একই is বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় না 


Bie. 


LPL RAYE - 
পারেন নাই। ব্যাপারটা রীতিমত 
Rains জটিল । ডাল চেষ্টা, করে 
উপরদিকে মাথা তুলিবার। শিকড় 
চেষ্টা করে নীচের দিকে নামিবার ॥ অথচ এই উভয়বিধ গতিরই- 
কারণ নির্দেশ করা হইয়াছে মাধাকর্ষণ। ডারউইন স্পষ্টই বলিয়া 
গিয়াছেন, “ইহা সহজেই বলিতে পারি যে, এই উভয়বিধ গতিরই মুল 
কারণ পৃথিবীর আকর্ষণ ।. কিন্তু কি কারণে একই শক্তি fer 
দেহের দুইটি বিভিন্ন অবয়বের উপর বিভিন্নমুখী প্রভাব বিস্তার 
করে, তাহা বলা যায় না। 

_ এ সম্বন্ধে কোন fate উপনীত হইতে হইলে ই 
বিবেচনা করা! দরকার যে, পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে উদ্ভিন-দেঙ্ে: 
fe জাতীয় উত্তেজনার স্থ্টি হয়। 

জিনিষের পরিমাণের উপর তাহার ভার নির্ভর করে। কিন্তু 
ভাঁরকে ভার বলিয়া অনুমান করিতে পারি আমরা মাধ্যাকর্মণের 
প্রভাবেই। সুতরাং গাছের কোষ fe পরিমাণ ভারী_তাহা 
বুঝিতে পারিলেই উদ্ভিদ-দেহের উপর পৃথিবীর টা ESS 
সৃশ্বন্ধে একট! ধারণা জন্মিতে পারে | 

এ! বিরয়ে বৈজ্ঞানিকগণের গবেষণা! দুইটি পৃথক মতবাদের: 


ল্থটটি করিয়াহে | একটি মত এই যে, উদ্ভিদদেহের কোষসমূহে 


সংগৃহীত রসপদার্থ উত্ভিন-দেহের সকল অঙ্গে সমান চাঁপ দেয় 


॥ না, উপরে ও নীচে চাপের পরিমাণে তারতম্য ঘটে। এই 
নং তারভমের কলে উত্তেজনার পরিমাণও বিভিন্ন কোষের Ow 


৪৫... vi ৬ 


fy ‘ 
দি 


27277227 

৮১ বিভিন্ন রূপ হয়! ইহাকেই পৃথিবীর 
ঠা আকর্ষণের উত্তেজনা বলা হইয়াছে 

দ্বিতীয় মতটি. এই যে, পৃথিবর টান 
পাঁশাপাশিভাবে কোন falas টানে না। কাজেই শায়িত a 
কোন বস্তুর উপর চাপ বাহিরের দিকে বেশী ও ভিতরের দিকে 
কম পরিমাণেই পড়ে। উদ্ভিদকোষের ভিতর fire উত্তেজনার 
পরিমাণ  বাঁহিরের উত্তেজনার সমান নয়। কাজেই পৃথিবীর 
আকর্ষণে উদ্ভিদদেহের এক অংশ অন্য অংশ অপেক্ষা বেশী উত্তেঞ্সিত 
হইয়া উঠে। 


এই দুইটি সিদ্ধান্তই সঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই । পৃথিবীর 


আকর্ষণ উদ্ভিদদেহকে উত্তেজিত করে-_ইহাও সত্য, এবং সেই 
‘আকর্ষণ যে নানা আকারে বাহিরে আত্মপ্রকাশ করে_ইহাও 
নিঃসন্দেহ । কিন্তু উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি ও গঠনবৈচিত্য যে কি 
প্রকারে এ আকর্ষণী-শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা ঠিক 
বুঝা যায় না। 

গাছের ডাল মাটির উপর শুইয়া পড়িলে তাহার মাথা 
উপরের দিকে উঠিতে চেষ্টা করে__ইহা সর্বববাদীসম্মত প্রত্যক্ষ 
সত্য। পণ্ডিতগণ বলেন__ডালের যে দিকটা মাটিতে লাগিয়া 
থাকে, তাহা পৃথিবীর আকর্ষণ বেশী পায় এবং সেই উত্তেজনায় 
উপরের দিকে বাড়িয়া চলে | 

কিন্তু পর্বে দেখা গিয়াছে যে, উত্তেজনা ছারা উদ্ভিদদেহে 


_ 'আগবিক-বিকৃতি সৃষ্টি হইলে তাহা গাছের বৃদ্ধির সাহায্য ত 
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ate 
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করেই না, বরং বৃদ্ধিকে ব্যাহত করিবার 
চেষ্টাই করে। উত্তেজনার কলে একটি 
কোব হইতে অন্য কোষে রস সঞ্চার 078 
ঘটিতে থাকে । এই রসপ্রবাহ যে সাড়ার উৎপত্তি করে, / 
তাহাই উদ্ভিদদেহের বৃদ্ধি ঘটায়। কাজেই কৌষমধ্যে RIE ৮৫ } 
রস বা অন্ত পদার্থের চাপই যদি শায়িত বৃক্ষশাখার সোল 
হইয়া উঠার জন্য দায়ী হইত, তবে_ বৃদ্ধি রোধ, হওয়াটাই: 
সোজা হওয়ার কারণ__এইরূপ ধারণা করা অনিবার্যা হইয়া 
পড়িত। কাজেই এ সিদ্ধান্ত যে একেবারে সত্য, তাহা! বলা 
চলে না। 

একটা ভূশায়ী ডাল যদি ধনুকের মত বাঁকিয়া মাথা তুলিয়া 
-উপরের দিকে' বাড়িয়া উঠে, তাহ! হইলে দুইরপ ধারণা করা 
Fel প্রথম_গাছের ভূশায়ী অংশটা উপরের অংশ অপেক্ষা 
বেশী বাড়িতেছে। দ্বিতীয়--উপরের অংশ মোটেই বাড়িতেছে না, 
নীচের দিকটা বাড়িয়া চলিয়াছে। জগদীশচন্দ্র এ বিষয়ে বু 
গবেষণা করিয়া অবশেষে এই দ্বিতীয় সম্ভারনাটাকেই প্রামাণ্য 
বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। 

গাছের কাণ্ড উপরের দিকে বাড়ে কেন? এবং গাছের 
শিকড় নীচের দিকে চলে কেন? ইহার উত্তরে পূর্ব পণ্ডিতগণ 
বলিতেন-__যাহার যাহ! ধর্মঁ_সে তাহা ত করিবেই! কাণ্ডের 
নিজস্ব ধর্ম হইতেছে উপরের দিকে যাওয়া, এবং শিকড়ের 
নিজ্ব ধর্ম হইতেছে নীচের দিকে নামা-_তাহারা তাহাই করে! 

- ৪৭ 
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এ তথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে 
হইলে উত্ভিদদেহে সেই কল্পিত প্রাগশক্তির 
আরোপকে মানিয়া লইতে হয় যাহাতে 
জগদীশচন্দ্র চিরদিনই অনিচ্ছুক । তিনি নিজের পথে এই- 
সমন্তার কিরূপ সমাধান করিয়াছেন, তাহাই এক্ষণে দেখ! যাউক 1 
লজ্জাবতী প্রভৃতি কোন কোন উদ্ভিদের দেহে কোথাও এ 
আঘাত লাগিলে তজ্জনিত উত্তেজনায় সেই অংশটি প্রথমতঃ" 
aA পড়ে-পরে ধীরে ধীরে উচু হইয়! পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয় I 
আঘাতের পরেই আহত অঙ্গে আণবিক-বিস্তাস বিপধ্যস্ত হইয়া 
গড়ে, তাহারই ফলে পাতার অবনমন: সংঘটিত হয়--ইহাই; 
জগদীশচক্ররের মত। আপবিক-বিক্তি ঘটে না কেবল তখনই, 
যখন কোন কারণে অণ,গুলি অসাড় হইরা থাকে | লজ্জীবতী- 
জতায় খুব ঠাণ্ডা! হাওয়ার সংস্পর্শ লাগিলে আর কোন আঘাতেই 
তাহাতে উত্তেজনা বা উত্তেলনাজনিত সাড়া জাগিবে না. 
পাতাও নামিবে all কাজেই ইহা Megs যে, উত্ভিদদেহে, 
উত্তেজনার সাড়া বন্ধ করিতে হইলে ঠাণ্ডা দেওয়াই একমাত্র 
উপায়। এক্ষেত্রে ভূশায়িত গাছের ডালের কোন্‌ দিকে উত্তেজনার ডা 
সাড়া রহিয়াছে, কোন্‌ দিকে নাই--তাহা বুঝবার ee? পন্থা, 
হইতেছে ঠাণ্ডার প্রয়োগ! এই পরীক্ষা দ্বারা জগদীণ্চন্্র দেখিযা- i) 


ছিলেন যে, ডালের উপর দিকে ঠাণ্ডা লাগিবামাত্র তাহা বাঁকিয়া | 118 
গিয়াছে। কাজেই ডালের উপর দিকটার উপরই যে পৃথিবীর আবর্ষণ; raat 


প্রভা বিস্তার করে-_তাহাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে 77711 
৮ 1৪৮: 4 & ALS ৯ Mi bp 
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পুর্ব গখ্ত5ণ গাড়ির Ceara 
ও শিকড়ের অধোগমনের কারণ নির্দেশ 
করিতে না পারিরা অবশেষে বলিয়া £ Sapna 
ছিলেন যে, ওগুলি wes অঙ্গের বিশেষ ধর্ম। কিন্ত এই ব্যাখ্যাকে 
জগদীশচন্দ্র স্বীকার করিয়া লইতে পারেন নাই। তিনি যেভাবে 
fe করিয়া এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা 
'এইরাপ 8 


উদ্ভিদদেহে উত্তেজনার ফলে দুইটি বিভিন্নরূপ সাড়া এক-- 


সঙ্গেই উৎপন্ন হয়! প্রথমতঃ__শ্গাহত স্থান হইতে রসপ্রবাহ 
বহুতে আরম্ভ করে ও তাহার জন্য একট! সাড়া, আসে। 
দিতীয়তঃ__আঘাতে আণবিক বিকৃতি আসে ও তাহাতে সাড়ার 


wR হয়। এখন এই দুইটি সাড়া একই সময়ে চলিতে সুরু 
করে বটে, কিন্তু দুইটির গতি সমান নহে। রসপ্রবাঁহজনিত: 


সাড়া দ্রুত, ইহারই ফলে গাছ: Vette হয়। আগবিক 
বিকৃতিজাত সাঁড়ার গতি অপেক্ষাকৃত মন্দ_এবং ইহার ক্রিয়া 
বৃক্ষদেহের বৃদ্ধির পরিপন্থী । যে-কোন উদ্ভিদের দেহে আঘাত 


করিলেই বৈদুতিক পরীক্ষার এই বিবিধ সাড়ার গতি ও প্রকৃতির - 


তারতম্য ধরা পড়িবে! 


এই উভয়বিধ সাড়ার সংঘতি যে উদ্ভিদদেহে কত মত বিচিত্ৰ 
আকার-ভেদের স্থষ্টি করে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ৷ নানারপ- 


পরীক্ষায় আচার্য জগদীশচন্দ্র দেখাইরাহেন বে, কখনো রসপ্রবাহ, 


কখনো প্রকৃত উত্তেদনালোতি প্রাধান্য পাইয়া গাছের ST 
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পাঁলাকে অদ্ভুত অদ্ভুত ভাবে বাঁকাহিযা 
দিয়াছে। বস্তুতঃ শিকড় ও কাণ্ডের উপর 
ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের আরোপ করার যে কোন 

সঙ্গত কারণ নাই_তাহ! জগদীশচন্দ্রের গবেষণার ফলে alae 
ভাবেই প্রদানিত হইয়াছে । তাহার মতে শাখা ও মূলে একই 
ধর্ম fron, উভয়ের ভিতর যে ভিন্নন্নপ কাজ দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহার মূলে আছে পৃথিবীর আঁকর্ষণ। এ আকর্ষণের কলে 
একদিকে উৎপন্ন হয় রসপ্রবাহ, wales হয় উত্তেজনার VPI 
পরস্পরে সংঘর্ষ বাধে। সেই সংঘর্ষের কলে উদ্ভিদের এক এক 
অংশ এক এক ভাবে বৃক্িপ্রাপ্ত হয়। কখনো শিকড় বাঁকিঝা 
মাটিতে প্রবেশ করে, কখনো গুঁড়ি বীকিয়া উপর দিকে ওঠে । 
অথচ 34921 বিজ্ঞানবিদগণ শিকড় ও গুড়ির ভিন্ন ধর্ন কল্পনা 
করিয়া কত না পণুশ্রম করিয়া গিয়াছেন! একই সাধারণ ধর্ম 
উভয়কে পরিচালিত করে। সে ধর্ম হইতেছে ক্মাণবিক-বিকুতি। 
এই বিকুতিরই পরিণাম সকল জডপদার্থে নানাভাবে দেখা 
দিয়া ধাধা লাগাইয়া! দেয়। : 
এখন এই আণবিক-বিক্বৃতির যাহা মূল কারণ, সেই উত্তেজনার 
সম্বন্ধে ছুই চারি কথ! বলা যাউক । উত্তেজনার মূল হইতেছে, 
আঘাত। সে আঘাত অধিকাংশ সময়েই তাপ ও আলোকের 
eres | আলোকের স্পর্শ লাভ করিলে ভাল ও পাতা 
বন প্রকারে তাহাতে সাড়া!দেয় ॥ তাহাদের ওঠা-নামা সক্কোচ- 
পরমার সেই সাড়ারই প্রত্যক্ষ বিকাশ । কখনো একখানা ডাল 
ৰ ৫০ 
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আসোকের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, 
কখনো-বা আলোক হইতে ভিন্নদিকে 
অপশ্থত হইবার চেষ্টা করিতেছে । ~ | 
কখনো! অন্ধকার পাইলেই গাছের পাতা জুড়ি গুটাইয়া বায়, 
কখনো-বা সেই গুটাইয়া যায়! ব্যাপারটা প্রচণ্ড দিবালোকেই 


‘টিতে cafe | 


আলোকের স্পর্শ উদ্ভিদদেহে কিভাবে কি পরিবর্তন আনে, 
তাহা পু পুর বৈজ্ঞানিকেরা ধরিতে পারেন নাই! তাহাদের 
যাহার যাহা মনে হইয়াছে_তাহাই সত্য বলিয়া নিঃদন্ধোচে 
প্রকাশ ও প্রচার করিয়া তাহারা কেবল পুঁথি বাড়াইয়া গিয়াছেন। 
প্রকৃতপক্ষে তাহাদের গবেষণা কোন সমস্তারই সমাধান করিতে 


পারে নাই। Gi সমাধান প্রতীক্ষা করিয়াছিল আচার জগদীশ- 


চন্দ্রের জন্য। তিনি এ বিষয়ে পরীক্ষা আর্ত করিবার পরেই 
জটিলতম বিষয়ও সহজবোধ্য হইয়া দাড়াইয়াছে। এবং সঙ্গে 


সঙ্গেই oa পণ্ডিতগণের মত্বাদগুলির ভ্রম নিঃসশয়ে প্রমণি 


হইয়া গিয়াছে। 
এ সকল পণ্ডিত আলোকজনিত উত্তেজনার কোন সাথকতা 


হেতু বা পদ্ধতি বুঝিতে পারেন নাই। আলোকপাত উদ্ভিদের 
দেহে যে বহুবিধ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহারা তাহার 


ভিতর কোন শৃঙ্খসা দেখিতে পান নাই। ফলে কতকগুলি 


অহেতুক অবান্তর কথা বলিয়া নাহাদিগকে গবেষণা শেষ 


করিতে হইয়াছে ! জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন যে, তাপ, আলোক 


৫১ 
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নিয়মাধীন | তাঁপ ও বিদ্যুৎ এবং আলোক, 
এএকইরূপ সাভার উৎপাদন করে। 

কতকগুলি গাছের “tel সন্ধ্যার সময় নিমীলিত অবস্থায় 
থাকে। আবার সেই ঘটনাই দেখা যায় প্রখর দিবালোকের:: 
WHS! এই ব্যাপারের কারণ কেহই বুঝাইতে পারেন নাই। 
ডারুইন বলিয়াছেন__গাছ প্রথর আলোক aa করিতে পারে 


না, তাই দিপ্রহরের সময় পাত! গুটাইয়! নিদ্রা দের । ইহা যে: 


একা হান্তাকর বাখ্যা, বা ব্যাখা নামের অযোগা অর্থহীন; 
উক্তি, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্ৰ জগদীশচন্্র বলেন_পত্ৰমূলযুক্ত 
 উদ্ভিদরাই এইরূপ দিবানিদ্রাতুর। প্রতোক পত্রমূলেরই উপরের 
দিকটা! হইতে নীচের দিকটা অধিক উত্তেজনাপ্রবণ। দ্বিপ্রহরের 
প্রখর cla যখন পত্রমূলের উপরের দিকে পতিত হয়, তখন” 
তাহা আড়াআড়ি চলিতে থাকে, নীচের অংশে পৌছায় না। 


উপরের দিকটা কাজেই বক্তুভার প্রাপ্ত হয় এবং পাতীঞ্চল জোড় - 


 বাঁধিতে আরস্ত করে। পালিতা-মাদার, অপরাজিতা লতা প্রভৃতি 
এই শ্রেণীর উদ্ভিদ। দিবালোকে ইহাদের পত্রমূল ( Pulvinus ). 
AOR প্রাপ্ত হর এবং পাতাগুলি উচু হইয়া ওঠে। 


অনেক সময়ে wha অবস্থানের দিকে মুখ করিয়৷ পাতাগুলি- 
Palas হয়। 


ভিত ভি নিমীলিত হওয়ার স্বভাব অবশ্য কমন. 


ৰা? hy SST 4 Pele = sr eh ele 


প্রভৃতির সংস্পর্শে বৃক্ষশরীরে উত্তেজনার 
সঞ্চার হয়। এ উত্তেজনা একই 


Sk ae 


উদ্ভিনই নিমীলনের সমরে মুখ নীচের 


MEPL. 5%ল্ে 
উদ্ভিদেই দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকাংশ 


দিকে অবনত করে।  ইহারই বা 
হেতু কি? আচাধ্য জগদীশচন্দ্র বলেন ইহাদের পত্রমূলের 
সঞ্চালনী-শক্তি প্রবল! AGA উপরে আলোকপাত ঘটিলে 
তাহা নিয়দিকেও প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম .হয়। যেহেতু 
এই নিশ্নভাগের উত্তেজনা-প্রবণতা অধিক, সেইজন্য পত্রমূলগুলি 
আনত হইয়া পড়ে, পাতাগুলিও সঙ্গে সঙ্গেই হয় অবমত। 
এইরূপ কতকগুলি উদ্ভিদ হইতেছে _ লজ্জাবতী, শিরীব, আমরুলি 
ইত্যাদি) ইহারা প্রত্যেকেই দিবানিদ্রাগীল। ভাতে ইহাদিগকে 
নিমীলিত দেখা যায় না। কিছুক্ষণ আলোকের সংস্পর্শে থাকিবার 
পরে, ক্রমে-ক্রমে উত্তেজনা ঘটিয়া ইহাদের পাতা বুজিয়া! যায়। 
ইহা! ছাড়াও পাতার আরও বহু বিকৃতি বা পরিবর্তন আলোক 
সংস্পর্শে ঘটে, তাহার বিবরণ ও জগদীশচন্দ্র-প্রদত্ত তাহার বৈজ্ঞানিক 


ব্যাখ্যা পরে প্রদত্ত হইতেছে | 


ক্স 

সাধারণতঃ কতকগুলি গাছের পাতাকে 
ঢু দেখা যায় সন্ধ্যাবেলায় নিমীলিত ও 
ees উদ্মীলিত হইতে। দৈনিক একবার ইহারা এইরূপ 
নিমীলিত হয়ই ; নির্দিষ্ট সময়ে । আবহাওয়ার পরিবর্তন এই fated 
নিয়মিত নিমীলনকে আটকাইতে পারে না। এই ব্যাপার প্রাচীন 

 উত্ভিদবিদগণের দ্বার! উদ্ভিদনিদ্রা নামে অভিহিত হইত। 
আধুনিক পণ্ডিতের! বলেন__আলোক-সংস্পর্শে উদ্ভিদের পাতার 
পরিবর্তন ঘটে বটে, কিন্তু এ নিমীলন ব্যাপারটা সে জাতীয় পরিবর্তন 
নয়! কোন্‌ দিক হইতে আলোক আসিতেছে--তাহার সহিত 


এ নিমীলনের কোন সম্পর্ক নাই, অথচ পাতার অন্য সমস্ত 


নডাচড়ার সহিত আলোকপাতের দিকের সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। 


পাতা আজ যে-দিকে মুখ করিয়া যেভাবে ঘুমাইল, চিরদিনই” 


নেইক্সপ ভাবে ঘুমাইবে। 
জগদীশচন্দের মত এই যে, পত্রমূল বা Pulvinus-cq উপর- 
পিঠের উত্তেজনা ও নীচের-পিঠের উত্তেজনায় যখন তারতমা 
থাকে, তখন পাতা ও ডালে নড়াচড়া দেখিতে পাওয়া যায়। 


বে পিঠে উত্তেজনা বেশী, সে দিকটা সহজেই অন্য পিঠ হইতে বেশী 


সন্কুচিত হইয়৷ পড়ে, কাজেই ডাল বা পাতা তখন ৰাঁকিয়! 

_ যায়। এই প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করিয়াই জগদীশচন্দ্র উদ্ভিদ- 

নিদ্রার কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি উদ্ভিদের নিদ্রাকে 

ভাহার AWTS পার প্রকাঃভেদ বলিয়া নির্দেশ 
‘ee 


LIER ESDP 
করিয়াছেন! ধারাবাহিক সাড়ার 
নির্দিষ্ট সময় বাবধানে উদ্ভিদের দেহে 
সাড়ার লক্ষণ দৃষ্টিগোচর হয়। এই 
ব্যবধান ক্ষুদ্র বা বৃহৎ হইতে পারে। বৃহং ব্যবধান কখনো 
কখনো চবিবশঘণ্টা ব্যাপীও হওয়া সম্ভব । তাহা ছাড়া sagas 
উপরের-দিক অপেক্ষা নীচের-দিক অধিক উত্তেজনাপ্রবণ | উপরের 
দিকে ails পড়ে এবং তাহার তাঁপ ক্রমে ক্রমে নীচের দিকে 
পৌছায় । উপর-পিঠ হইতে নীচের-পিঠ বেণী উত্তেজিত হইয়। সেই 
উত্তেজনার বশে সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে । এই সঙ্কোচনের ফলে পাতা! 
সুখ গু'জিয়া নীচের দিকে বাঁকিয়| যায়। বেলা যত বাড়ে, 
সুর্ধযালোক তত বেশী প্রথর হয়; পত্রমূলের উপরে প্রত্যক্ষ 
আলোকের 'উত্তেজনা ও নীচের দিকে পরোক্ষ পরিবাহিত 
উত্তেজনাও তভ'বাড়িতে ake! ইহার ফলে পত্রগুলের নিয়ভাগ 
সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সঙ্কোচন-প্রক্রিয়|! ক্রমেই পূর্ণতা 
are করিতে থাকে ও সন্ধ্যাবেলায় সম্পূর্ণতা ১ তখনই 
শ্পাতাগুলির নিমীলন দৃষ্টিগোচর হয় | 

প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, সন্ধ্যাগমে হঠাৎ পাতাগুলি বুজিয়া 

যায়। জগদীশচন্দ্র বলেন--তাহা নহে। আলোকপাত আরম্ভ 

হইবার সঙ্গে সঙ্গেই পত্রমূলে সঙ্কোচনের কারণ উদ্ভুত হইয়াছিল। 

এই কারন ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে বেলা-শেষে পরিপুণত৷ 

প্রাপ্ত হয় এবং অবশেষে যখন নিমীলন-্রক্রিয়। সাঙ্গ হয়, তখনই 

অর্থাৎ সন্ধ্যাবেলাঁয় তাহ! আমাদের আকর্ষণ করে ও মিথ্যা 
৫৫ 


SREP RPE 
বারণার 22 করে যে, সন্ধ্যাগমই এ 
নিমীলনের হেতু | 

সাধারণের বিশ্বান_-সন্ধাগমে পাতা- 


সকল ঘুমাইয়া পড়ে ও সকালবেলা সেগুলি জাগিয়া উঠে 
ARS সন্ধ্যাবেলা came পাতাকে বুজিয়া যইতে দেখা 


গিয়াছিল, রাত্রিশেবে তাহাদিগকে আবার খোলা অবস্থায় দেখিতে 
পাওয়া যায়। ইহার কারণ সম্বন্ধে জগদীথচন্দেৰ ব্যাখা 
এইরূপ £_ সমস্ত দিন গাছের উপর আলোক পড়িয়াছে, উত্তেজনার 


অবিরাম প্রবাহ গাছের উপর frat চলিয়া গিয়াছে__তাহারই 
ফলে একটু একটু ক্রিরা তিলে তিলে গাছের পাতা নামিতে 


নামিতে বুজিতে-বুজিতে অবশেষে সন্ধ্যাবেলা দেখা গেল যে, 
নিমীলন প্রক্রিয়। সম্পূর্ণতায় পৌছিয়| গিয়াছে ॥ ইহা উত্তেজনারই 


el কিন্তু কথা এই যে, সারাদিন ধরিয়া যে Bream গাছের 
দেহে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা পাতা কয়টীকে বুজাইর়া দিয়াই 


নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। তাহার কিয়দংশ গাছের দেহেই সা fees 
হিয়া গিয়াছে। এখন সেই উত্তেজনা কিরূপভাবে কাজ করিবে ? 
ইহা এখন নিমীলিত পাতাগুলিকে আবার উন্নীলিত করিয়া দিবার 


চেষ্টা! করিবে। অর্থাৎ পাতাগুলি আবার খাড়া হইয়া উঠবে ও 
খুলিয়া যাইবে! আর বদি উত্তেজনার সঞ্চয় বৃক্ষদেহে না থাকিয়া 


থাকে, সমস্ত উত্তেজনা পাতাগুলিকে বুজাইয়া দিতেই ব্যয় হইয়া 


গিয়া থাকে, তাহা হইলে রাত্রিবেলীর আলোকাঁভাবজনিত অন্ুভেজনা 
পাতার আপবিক-বিকৃতি fig Ag ১ 1 fice থাকিবে ie 
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দুর হইতে হইতে অবশেষে রাত্রিশেবে 
পাতার দেহে আর বিকৃতি থাকিবে না 
এবং নিমীলিত পাতা প্রকৃতিস্থ হইয়া 
আবার স্বাভাবিক খোলা অবস্থায় উপনীত ey এইরলেই, / 
সন্ধযাবেলয় পাতার ঘুমাইয়া পড়া ও সকালবে্ীয় পাতার দুম 
ভাঙ্গিয়া জাগিয়া উঠার প্রবাদ রটিয়! গিয়াছে। X ea ৪১ 
মেঘাচ্ছন্ন দিনে পাতার উপর আলোক বেশী পড়ে নাক? 
উত্তেজনা Ve হয় কম। অথচ পাতা নামিয়া বুজিয়া যায় কেন ? মিড 
ইহার TiN দিতে আচার্য্য বলিয়াছেন-_এটা অভ্যাস ব্যতীত আর 4 
কিছু নহে। কথাটা প্রথমে হাস্তকর, বলিয়া মনে হইতে পারে, : 
কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে জিনিবটা খুবই স্বাভাবিক । প্রতিদিন সন্ধ্যা 
বেলায় বুজিয়া যাইতে যাইতে গাছের অণুগুলি এরূপ একটা 
বিপর্ধায়ের ভিতর পৌঁছায় যে, পরে--ট্দনিক উত্তেজনার অভাক 
যদি কোনদিন ঘটে, তাহা হইলেও অণ্‌গুলি অভ্যস্ত বিকৃতি 
, এড়াইর়া থাকিতে পারে না। সারাদিন আলোর সংস্পর্শে আগিয়া 
al থাকিলেও ঠিক প্রতিদিনকার মতই অন্ধকারের আবির্ভাবের 
সঙ্গে সঙ্গে ঘুমাইয়া পড়ে | . 
এক্ষণে উদ্ভিদের দৈহিক শক্তির মূলাধার 7, 
কিঞ্চিৎ আলোচনা! কর! যাউক ৷ প্রাণীরা নানাগ্রকার খানের 
সাহায্যে বাঁচিয়া থাকে। কোন প্রাণী উদ্ভিদ লতাপাতা ফলমূল 
খায়, কেহ-বা মাংসাদি ভোজন করে! এই ভোজনের অভাবে 
তাহার সঞ্চিত শক্তি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, নূতন শক্তি আহত হয় না-- 
৫ ৫৭ $ 


ফলে প্রাণী ers ক্ষীণ হইতে হইতে 
অবনাদগ্রস্ত ও পরণ'মে মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়। এই ত গেল প্রানীর কথা, কিন্ত 
Sear বেলায় কি? আচার্ধা বন্ধু প্রাণী, উদ্ভিদ ও জড় 
সকলের ভিতরই একই -জীরন-্ধর্ের অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছেন | 
জীবনের প্রধান লক্ষণ ও অবলম্বন হইতেছে aig! এই ais 
“উদ্ভিদ পায় কোথায়__তাহাই দেখা যাউক। 
উদ্ভ'দর পাতা HF রং! এই রংটা শুধু দেখিতে সুন্দর 
tee যে উদ্ভিদের দেহে আরোপ করিয়াছেন ভগবান, তাহা 
লছে। এই রংয়ের একট! বিশেষ গুণ আছে। ইহা 
“aq হইতে তাপ ও আলো! টানিয়া লইতে দক্ষ। এই রং. 
পাঁতার ভিতর থাকাতে উদ্ভিদ সুধ্যালোক হইতে তাপ ও আলো 
“MAR করিতে সক্ষম হয়। বাতা হইতেও একটি ari সংগ্রহ 
করে, তাহা Carbonic acid a আঙ্গরিক afr | উদ্ভিদের 
“দেহের ভিতরে এই dx সুর্য হইতে আকৃষ্ট তাপ ও 
‘আলোকের সহিত মিশিয়া যায়। এই মিশ্রণে cq aay জন্ম 
হয়--তাঁহাই উদ্ভিদের জীবনধারণের উপায় । - তাহাকে বাঁচাইয়া 
রাখিতে এই বস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় অবলম্বন উদ্ভিদের সাই। : 
অঙ্গারক বাস্প বাভাসে যে অবস্থায় বিদ্যগান থকে, তাহা 
উদ্ভিদ-দেহের পক্ষে সহজপাচ্য নহে। উদ্ভিদদেহে গবেখ করিয়া! 
তথায় সঞ্চিত তাপ ও আলোকের সহিত নিত হইয়া রপান্তর 
প্রাপ্ত হইলে, তবেই সেই sage উদ্ভিদের sao হইয়া 
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STEP BIG 
দাড়ায় । কতটা অঙ্গারক বাষ্প কোন্‌ 
বিশেষ উদ্ভিদের দেহে প্রবিষ্ট হইল এবং 
তাহা হইতে ঠিক কতটা পরিমাণ aio 


fe 3 [মতি 
উদ্ভিদের লাভ হইল, তাহ! পরিমাপের জন্য আচার্য্য জগদীশচন্দরই 


একটি নূতন ও অভিনব যন্ত্র স্বয়ং আবিষ্কার করিয়াছেন) ইহার 
আম. Automatic Recorder tor Photo Synthesis, 
এই যন্ত্রের সাহায্যে উদ্ভিদের খা্াগ্রহণ ও পরিপাক সম্বন্ধ 
জগদীশচন্দ্র যেসব নূতন তথ্য আবিষ্কার ও প্রমাণ করিয়া 
জগতবাসীকে মুগ্ধ করিয়াছেন, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর 
এই অঙ্গারক বাষ্প শুধু স্থলজ উদ্ভিদই গ্রহণ করে, তাহ! নহে। 


ইহা জলজ উদ্ভিদেরও খাদ্য জোগায়। জলের সহিত অঙ্গারক 


বাষ্প মিশানো থাকে--উদ্তিদ তাহা শোষণ করিয়! লইয়া তাহা 
হইতে অক্সিজেনটা বাহির করিয়া দেয়_এ অক্সিজেন বুদ্ধের 
আকারে বা শৈবালের দেহ হইতে বাহির হইয়া যায়। 


জগদীশচন্দ্র দেখাইয়াছেন, উদ্ভিদ রাত্রিকালে মোটেই ভোজন 


করে all প্রভাত হইবারও fered পরে অর্থাৎ বেলা 
প্রায় আটটায় তাহার ক্ষুধার উদ্রেক হয়! এই ক্ষুধা সারাদিনই 
জাগরূক থাকে। মান্তুধ একবার খাইলে তাহার পর আর 
রয়েক ঘণ্টা আহারে তাহার রুচি থাকে না কিন্তু উদ্ভিদের 
‘বেল! সেকথা খাটে না। সে খাইতেছেই--খাইতেছেই! খাওয়া 
বন্ধ করিবে দিনের অবসানে। অনবরত খাওয়ার ভিতর আবার 


এপুর বেলায় খাওয়ার মাত্রা ও sty 14 অত্যধিক বাড়িয়া যার়। 
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MEPL. RAVER 
অর্থাৎ আলোকের প্রাবল্য যত বেনী হইবে, 
সে তাপ ও আলোক সংগ্রহ করিবে তত 
] বেশী। আবার বেলা কম পড়িতে আরম্ভ" 
করিলে, মন্দীভূত সূৰ্য্যালোকের সঙ্গে তাহারও ক্ষুধামান্্য উপস্থিত 
হয় এবং অবশেষে আলো নিবিয়া গেলে তাহার খাওয়ারও 
শের হয়। 
উত্তেজনায় হজমের কাজের বিদ্ন হয়। প্রাণীরও, উদ্ভিদরও। 
হজমি ওষধ খাইলে মানুষের ক্ষুধা ও ভোজন শক্তি বাড়িয়া যায়, 
উদ্ভিদেরও তাহাই হয়। Todine বা Extract of Thyroid 
Gland-<q কণিকা-সাত্র জলের সহিত মিশাইয়া উদ্ভিদের অঙ্কে 
-তাহা প্রয়োগ করিলে তাহার ভোজন ও হজমের ক্ষমতা যে 
, অসম্ভব রকমে বাড়িয়া যায়, তাহা জগদীশচন্দ্র প্রমাণ করিয়াছেন। 
আহারের জন্য সুর্যের নিকট হইতে যে পরিমাণ তাপ ও. 
আলোক উদ্ভিদের গ্রহণ করে, তাহার সমস্তটাই কি তাহার 
দেহ পোষণে বায়িত হয়? না, তাহা হয় না। পুত পুৰ্ব 
বিজ্ঞানবিদের! বলিতেন, শতকরা এক ভাগ মাত্র তাপ উদ্ভিদের 
কাজে লাগে, অন্য সব অপব্যয় হয়। জগদীশচন্দ্র অপেক্ষাকৃত 
উন্নততর যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া দেখাইয়াছেন যে, শতকরা সাড়ে- 
সাত ভাগ তাঁপ উদ্ভিদের কাজে আসে। এই যন্ত্রের নাম. 
Magnetic Radiometer, 5 
শতকরা সাঁডে-সাত ভাগ মাত্র প্রকৃত সদ্যবহারে লাগে 
att WR শক্তি হয় বিনষ্ট। saute cere 
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MTL RYGYES 
কয়লা Aa যে তাপ বা শক্তি প্রস্তুত 
হয়, তাহার মাত্র শতকরা পনর ভাগ 
এপ্জিন চালাইবার জন্য আমরা কাজে 
লাগাইতে পারি, বাকি অংশটা নষ্ট হইয়া aig! এ অবস্থায় 
বলিতে পারা যায়, উদ্ভিদের এপ্জিন আমাদের এগ্রিনের মত 
সুগঠিত নয়। কিন্তু উদ্ভিদের দেহে সূর্ধ্যতাঁপ স্থির শক্তি 
( Potential Energy ) রূপে “সঞ্চিত হইয়া থাকে! কাঠ al 
কয়লা পোড়াইলে সেই সঞ্চিত শক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখা যায়। 
মন্ুযয-দেহেও এইভাবে হয়ত কোনদিন তাপ সঞ্চয়ের উপায় 
'আবিফার কর! যাইবে ৷ 


সাত ১ 
ea ঠিক কি প্রকারে রদ শোষণ করে, তাহা বৈজ্ঞানিক 
“জগতে এক দুর্বোধ্য প্রহেলিকাঁর মত হইয়া ছিল। এতদিন 
এই বিশ্বাসই বলবৎ ছিল যে, এই প্রক্রিয়ার ভিতর উদ্ভিদের 
যে aia পরিচয় পাওয়া যায়_তাহা জড়েরই ধর্ম, প্রাণীধর্দ 
নয়। অর্থাৎ রন শোষণ ব্যাপারে উদ্ভিদের স্বকীয় কর্তৃত্ব 
বিন্দুমাত্রও নাই--যাহা আছে তাহা যন্তৰ মাত্রেরই বিশেষত্ব । 
ag চালাইয়া দিলে যেমন সে নিবিবাদে ও festa নিজ 
কাৰ্য্য করিয়া চলে, উদ্ভিদের মূলও তেমনি অচেতন ও আত্মক্ত হীন 


হুইয়া রস সংগ্রহ করিয়া যায়। 
৬১. 
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এই মত যে ভ্রান্ত, তাঁহা জগনীশচন্দ্রের 
পরীক্ষাবলীর সাহায্যে প্রমাণ হইয়াছে। 
তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন 
তদন্থুদারে রস. শোষণের ভিতর উদ্ভিদের প্রাণীবৎ আত্মদস্তেনতা 
ও আত্মকতূত্ পরিপূর্ণ ভাবেই flor! এই দিক দিয়া 
প্রাণীদেহের সহিত তাহার ates খুবই ঘনিষ্ঠ। বায়ু চলা-: 
চলের জন্য যেমন প্রাণীর ais স্পন্দিত হয়, ধমনী ওঠা 
নামা করে, বৃক্ষদেহেও সেইরূপ একটি প্রক্রিয়া কাজ. করে 
যদিও সে প্রক্রিয়া চর্গচক্ষের দৃষ্টিগোচর নয়। উদ্ভিদের দেহে 
এমন একটি অংশ আছে_যাহা সুলতঃ প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের মতই 
কাজ করে। ইহা তালে-তালে কীপিতে থাকে৷ ও সেই অতি 
মৃদু অলক্ষা-বম্পনের সহিত মিল রাখিয়। ভুমি হইতে সংগৃহীত 
anata] উদ্ভিদের দেহের সমস্ত অংশে ছড়াইয়া পড়ে। কোন 
কারণে উদ্ভিদ দেহ উত্তেজিত হইলে এই কম্পনের বেগ 
বাড়িয়! যায় ও রস-প্রবাহের বেগ বন্ধিত হয়। পক্ষান্তরে 
উদ্ভিদের দেহ অবসাদপগ্রস্ত হইলে সঙ্গে-সঙ্গে এই রস-প্রবাহ 
স্তিমিত বা একেবারেই অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহা দ্বারা প্রমাণ 
হয় যে, উদ্ভিদ-শরীরে এমন কোন যন্ত্র আছে__যাহা প্রাণীর 
হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর স্থলাভিষিক্ত | 

এমন অতি নিয় শ্রেণীর প্রাণী যথেষ্ট আছে__বাঁহাদের দেহে 
উন্নত প্রানীর হৃংপিণ্ডের মত কোন সুগঠিত ag বা প্রত্যদ 
বর্তমান নাই। তবে তাহাদের রক্তচলাচল হয় কি করিয়া? 


= ৬২ 


স্বর নক্সা 


AER 2 পল 


ঠিক হৃংপিণ্ড বলিতে আমরা যাহা বুঝি, 
তাহা তাহাদের শরীরে, না থাকিলেও 
এমন. একটা অংশ আছে। যাহা 
হৃংপিণ্ডেরই মত তালে-তালে স্পন্দিত হয় ও সেই স্পন্দনের' 
তাঁলে-তালে রজ-দ্ঞ্চালন সমগ্র শরীরে চলিতে থাকে। এই: 
ag হৃংপিণ্ডের মত একটা সন্ীর্ণ স্থানে আবদ্ধ নয়! ইহা সুদীর্ঘ. 
বহুস্থানব্যাপী একটা প্রত্যঙ্গ। 

এখন উদ্ভিদের দেহেরও একটা অংশ যদি এই নচলাত k 
প্রাণীদের দেহের উক্ত স্পন্দনশীল দীর্ঘ অংশের মত স্পন্দন, 


ge হয় এবং মেই স্পন্দনই যদি উদ্ভিদদেহে রস-প্রবাহ 


সঞ্চারের SD Wal হয়,-তবে তাহা বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়া: 
কে al স্বীকার: করিবে? এই বিল্ময়কর ব্যাপারই যে প্রকৃভ 
সত্য, তাঁহা আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের আবিষারে প্রমাণিত হইয়াছে 
শুধু যে প্রাণীর via উদ্ভিদের দেহের - অংশবিশেষ, হৃংপিণ্ডির 


মত ধর্ম ও ক্রিয়াবিশিষ্ট ভাঁহাই আবিষ্কার করিয়া তিনি৷ 
fae হইতে পারেন নাই। তিনি আরও দেখাইয়াছেন_রক্ত 


চলাচল ও রগ চলাচলের ব্যাপারে অনেক-কিছু খুঁটিনাটি প্রাণী 
ও উদ্ভিদের দেহে এমন সাদৃশ্যবান যে, তাহাকে আকস্মিক 
বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার কোন উপায় নাই। উদ্ভিদের দেহে 
হৃহনিগু-স্থানীয় অংশটি বাহির করিবার জন্য তিনি নিজে এক 
অতি পরমাশ্চধ্য অথচ অতি সরল যন্ত জাবিদধার করিয়াছেন. 
ইহার নাম 2৫72 ইহার ভিতর ছুইটি শলাকা আছে॥ i 
৬৩... 


হি ৮ ৯৮৮7০, 


272775228 
উদ্ভিদদেহের স্পন্দনবান অংশটি দেহের 
অতি নিভৃত অংশে লুক্কায়িত থাকে, এবং 
তাহার স্পন্দন চর্মচক্ষে ধর! পড়ে না_- 
তাহা পুর্বে উক্ত হইয়াছে। তাই তাহাকে চর্মচক্ষে দৃষ্টিগোচর 
করিবার উদ্দেশ্যেই জগদীশচন্দ্র এই যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন | 
বলা হইয়াছে যে, ইহার ভিতর আছে wate ৷ যন্ত্রটির 
গঠন এইরূপ যে, একটি শলাকা উদ্ভিদদেহে দৃঢ়ভাবে বসাইয়। 
দিলে, অন্য শলাকাটি এঠা-নামা করিতে পারে। এখন সংলগ্ন 
অংশটি উত্ভিদদেহমধ্যস্থ সুগোপন হৃৎপিগুটির সহিত বৈদ্যুতিক 
সংযোগ প্রতিষ্ঠা করে ও ভাহারই ফলে শিথিল শলাকাটি 
হৃংস্পন্দনের সমতালে স্পন্দিত হইতে অর্থাৎ ওঠা-নামা করিতে ' 
থাকে। এই স্পন্দন এত অসম্ভব-রকম মৃতু যে, তাহা চোখে 
দেখিতে পাইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাহাকে বহুঞচনে 
বন্ধত করিয়া তবে দৃষ্টির গোচরে আনয়ন করা. সম্ভব হইয়াছে | 
রক্ত চলাচলের সময় প্রাণীর হৃৎপিণ্ড ওঠে ও নামে, রদ- 
প্রবাহের সঙ্গে-সঙ্গে বৃক্ষদেহের হৃংপিণ্ডও তেমনি করে। এই 
ঠানামার সল্লে-দঙ্গে শিথিল শলাকাটি নড়তে থাকে ও উদ্ভিদের 
হৃংস্পন্দন ধরাইয়! দেয়, বদিও__আমাঁদের চোখে পড়ে স্পন্দনের 
- যে-গতি, প্রকৃত গতি তাহার পণ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র ॥ . 
ইহা ছাড়া, এই ব্যাপারেরই সহিত aE? আরও একটি 
অতি গুরুতর তথ্য জগদীণচন্্র আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রানী- 
দেহের উত্তেজনা ও অবসাদে হুংস্পন্দন বাড়ে ও কমে, 
৬ ৬ও 
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উদ্ভিরদেহেও তাহাই zal were 
পদার্থ উদ্ভিদদেহে প্রবেশ করিলে 
হৃংস্পন্দনের গতি বাড়িয়া যায় এবং 


উপর দিকেই সেই স্পন্দনের ঝাকুনি নীচের দিক হইতে বেশী প্রবল: 
হয়। তেমনি যাহাতে অবসাদ আদিতে পারে, এমন দ্রব্যের প্রয়োগ 


উদ্ভিদহৃদরের স্পন্দন কমাইয়া দেয় ও নীচের দিকে ঝাকুনি বেশী 


“aA কাজেই নীচের দিকে ঝাকুনির প্রকোপ দেখিতে পাইলে 
-স্বচ্ছন্দে সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায় যে, উদ্ভিদদেহে অবসাদ 


জানিয়াছে। এইরূপেই ঝাকুনি উপর দিকে প্রবল হইলে বুঝিয়া লইতে 
হইবে যে, কোন দ্রব্য গুণে উদ্ভিদদেহে উত্তে্ননার বৃদ্ধি হইয়াছে। 
অতি উত্তেজক ও অতি অবসাদক বস্তু প্রয়োগে উদ্ভিদের দেহে 
ও প্রাণীর দেহে একই প্রকার ফল দৃষ্টিগোচর হয়, ইহা প্রমাণ 
করিয়া আচার্য্য জগদীশচন্দ্র জগংকে বিস্মিত করিয়াছেন! কর্পুর 
উত্তেজক। প্রাণীর দেহে ছুই হাজার ভাগ জলে দুইভাগ কর্পুর 


- সিশাইয়া প্রয়োগ করার তাহার amin কিভাবে বাড়িয়া 


গিয়াছিল তাহ! যন্ত্রাহায্যে ধরিয়া সেই বৃদ্ধির অনুলিপি 
eas করা হইয়াছিল। পরে সেই মিশ্রিত কর্পুরজলই 


আবার উদ্ভিদের শরীরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া দেখা গেল যে, 


সেখানেও ঠিক একই পরিমাণে হৃংস্পন্দনের বৃদ্ধি দৃষ্টিগোচর 
হইতেছে। পক্ষান্তরে অতি অবসাদক মরকিনের প্রয়োগে প্রানীর 
ও উদ্ভিদের দেহে যে অবসাদ আনিয়াছিল তাহ! হংস্পন্দনের 


৬৫ 
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-হ্থাসরূপে দেখা দিয়াছিল উভয় ক্ষেত্রে। এবং সেই BN যে, - 


MPLS. RSG YEG 
> উভয়ত্ৰই প্ৰায় একই রূপ, তাহাও অন্তুলিপি 
নু হইতে প্রমাণিত হইয়াছিল। অবগাদক 
! পান ত্রোমাইড ও উত্তেজক was 


'পর-প্রর প্রয়োগ: করিয়া উদ্ভিদদেহে ও প্রাণীদেহে অবসাদ ও 


| উত্তেজনার. যে লক্ষণ দেখা দিয়াছিল, তাহাও দুই ক্ষেত্রেই একইরূপ | 


ছ্রিকনাইন Sah অল্পমাত্রার প্ৰয়োগে প্রানীদেছে উত্তেনার.. 
. 22 করে, কিন্তু অধিক মাত্রায় প্রয়োগ করিলে তাঁহাতেই আবার 
: জীবশীশক্তি সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে পারে। এই প্রক্রিয়া 
 উদ্ভিদদেহেও অনুরূপ wad উৎপাদন করে। হাজার ভাগ জলে 
এক. ভাগ anita মিশাইয়া গাছের শরীরে উহা প্রয়োগ 
করিলে স্পন্দন বাড়িয়া উত্তেজনার বুদ্ধি হয়, আবার উহার চেয়ে 
অধিক শক্তিমান মাত্ৰায় Beata প্রয়োগ করিলে দারুণ অবসাদ 


আসিয়া পড়িবে ও উদ্ভিদ অচিরে যৃত্যুমুখে পতিত হইবে 1: গোখুর! 
সাপের বিষ, মাছের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া যেভাবে মৃত্যু ঘটাইতে 


পারে, উদ্ভিদের দেহেও সেইভাবেই মৃত্য আনয়ন করে। কিন্ত 


এই গোখুরা সাপের বিষ ততি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিলে. 
ভাই উত্তেজক উবধের কাজ করে, sta উদ্ভিদদেহে প্রয়োগ 


ই করিয়া প্রমাণ করা গিয়াছে। atta ত উহ| উত্তেজনা 
| SIN জন্য কবিরাজী-দুচিকাভরণ Seq মধ্য দিয়া চিরকালই 


SRS হইতেছে। এমন কি, জল হইতে উত্তোলিত মৃতপ্ৰায় 


se বুচিকাভরণ_ প্রয়োগে বাঁচি উঠিয়াছে-এরূপ দৃষ্টান্ত 
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উদ্ভিদের দেহে যে ঠিক প্রানীদেহেরই 
মত Bq অস্তিত্ব আছে, ইহা পুর্ব- 
'বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞাত ছিল না। প্রানীর 
স্নায়ুর মত উপ্তদেরও WA উত্তেজনার প্রধান পরিবাহক, অর্থাৎ বাহির: 
হইতে উত্তেজনা বহন করিয়া তাহ! দেহমধাস্থ স্নায়কেন্দ্রে লইয়া! 
যায় এবং সেখান হইতে প্রতিকূল উত্তেজনা লইয়া আবার বাহিরের 
দিকে ছুটিয়া আমে । ধরা যাউক _ বাহিরে কৌন বিপদের আশঙ্কা 
দেখা দিয়াছে, যেমন তাপের আধিক্য । এই আধিকোর বাত 
বহন করিয়া উত্তেজনা পৌহিবে উদ্ভিদের স্নায়ু বন্দে, এবং দেখান 
হইতে ফিরিয়া আদিবে বাহির দিকে এই বার্তা লইয়া যে, 
“নিজের পাতা ও ডাল গুটাইয়া আত্মরক্ষা কর” অমনি পাতা ez 
বুজিয়া আনিবে ব্যাপারটা. ঠিক প্রানণীদেহের সার ক্রিয়ার 
মতই। বাহিরে দেহে আঘাত লাগিলে সেই আঘাতের বারা 
প্রানীর স্নায়ুর ভিতর দিয়া wacarter গিয়া পৌছাইবে। পরে 
দেখান হইতে এ স্বায় আবার বাহির গিয়া খবর দিলে, atta 
অ-প্রত্যঙ্ সঙ্কুচিত হইয়া বা বাকিয়া চুরিয়া আত্মরক্ষা করার 
জন্য সচেষ্ট হইবে ৷ জগদীশচজ্দের উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে 
উদ্ভিদের দেহে এই staat ক্রিয়া ও গতিবিধি পট me 
পরিলক্ষিত হইয়াছে। এই যন্ত্রে আরও ধর! পড়িয়াছে Ch 
গতি লইয়া অন্তমুী সু Me বাৰত গৌছিয়| দেয়, 
তাঁহার চেয়ে অনেক ক্ষিপ্রগতিতে TEA বার্তা লইয়া আসে। 
গতির এই আধিক্য onl হইতে আসে এ প্রশ্ন তই ‘Bera 

CEES 


SIERRA ও855ল্র 
জগদীশচন্দ্র যে ব্যাখ্য। দিয়াছেন তাহা 
এই £__অন্তযু্খী উত্তেজনার গতি মৃতু 
হইলে ক্ষতি হয় aly কিন্তু aya 
উত্তেজনার গতি ক্ষিপ্র হওয়া আবশ্যক 1 কারণ অন্তমুখ Fz শুধু 
বিপদের খবরই জোগায়, বহিযু্খ স্নায়ু বহিয়া আনে আত্মরক্ষার 
নির্দেশ। কিন্তু কথা এই যে, আত্মরক্ষার নির্দেশ লয়| যে 
বদ্ধিত গতিতে aera স্নায়ু বাহির “পানে আসিতেছে, সে 
Fas গতি সে পায় কোথায়? এই অতিরিক্ত শক্তি তাহাকে 
যোগায় কে? জগদীশচন্দ্র ইহারও অতি সুন্দর ব্যাখ্য| 
দিয়াছেন, তিনি বলেন-এই শক্তি জোগাইবার জান্তা উদ্ভির 
[নিজদেহে শক্তি সঞ্চয় করিয়া রাখে। বিপদের সময়ে নিজের 
দেহের শক্তিভাণ্ডার হইতে শক্তি জোগাইয়া সে স্নায়ুর গতিকে 
শক্তিমান করিয়া তোলে__যাহাতে আদন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার 
পাইবার চেষ্টা করিবার প্রবৃত্তি সে অচিরেই সঙ্কটে-পতিত 
Trae নিকট বহন করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হয়। 
উদ্ভিদের waa এই ধর্ম পুর্ব বৈজ্ঞানিকগণের জ্ঞাত ছিল না, 
ইহা ভগদীশচন্দ্রেরই আবিার। 

WR এবং শীত গ্রীসের অবস্থার উপর প্রাণীর সায়জালের 
উত্তেজনাবহন-সামর্থোর অতি নিবিড় সম্পর্ক বিষ্তমান। উদ্ভিদের 
সম্বন্ধেও এই কথা থাটে। অত্যধিক শীতে প্রানীর স্নায়ু 
জড়সড় হইয়া পড়ে, বাহির হইতে ভিতরে ও ভিতর হইতে 
বাহিরে উত্তেজনা বহন করিয়া দৌড়াদৌড়ি করিবার ক্ষমতা 
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তাহার হইয়া পড়ে অবদন্ন। ইহা 
উদ্ভিদের বেলায়ও জগদীশচন্দ্র প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন। Masi উদ্ভিদদেহের 
Rly অধিকতর কর্মঠ থাকে। প্রানীর বেলায় দেখা যায় যে, স্ুলদেহ - 
প্রাণী অপেক্ষা ক্ষীণনেহ প্রানীর BA অধিকতর উত্তেজনাবহনক্ষম। 
এই ব্যাপারও উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সমান ভাবেই সত্য । উদ্ভিদের ডাল. 
যত সরু হইবে, তাহার ভিতর দিয়! উত্তেজনা ও চলাচল করিবে 
তত তাঁড়াভাড়ি। লজ্জাবতী অতি সরু লতা ৷ তাহার বৌটায় 
উত্তেজনা চলাচল করে মিনিটে প্রায় হাজার ইঞ্চি। প্রাণীর ভিতর: 
উন্নততর শ্রেণীগুলির স্নায়বিক উত্তেজনার গতি ইহা অপেক্ষা অনেক 
বেনী বটে, কিন্তু এমন অনেক নিয় শ্রেণীর প্রাণী বর্তমান, যাহাদের 
এই গতি মিনিটে হাজার ইঞ্চি অপেক্ষা অনেক কম কাজেই, 
বলা যাইতে পারে, উদ্ভিদের aia গতি উন্নত: ও অনুন্নত 
প্রাণীর স্ায়ুগতির মাঝামাঝি স্থান অধিকার করিয়াছে। 
প্রাণীর WC দেহের ঠিক কোন অংশে অবস্থিত, তাহা 
ত্যক্ দর্শন করা খুবই সহজ। উদ্ভিদদেহের নায় কিন্ত অত 
সহজে দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে পারা যায় না! দেহ 
ব্যবচ্ছেদ করিয়া অতি qa শক্তিবিশিষ্ট যন্ত্রাবলীর সাহাযো 
তবে জগদীশচন্দ্র উত্তিদেহে aia Wee ও তাহার সঠিক 
অবস্থান নির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন। পুর্ব বিজ্ঞানবিদেরা 
এক বাক্যে ঘোষণা করিতেন যে, উদ্ভদেরা সায়ুবিরহিত বস্তু 
এ বিষয়ে প্রাণীদের সহিত তাহাদের কোনই TITY নাই। 
৬৯ ্ঁ 
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BIER BIGGS 
জগদীশচন্দ্ের এই সকল. আবিষ্কারের 
পরে তাঁহারা নিজের নিজের ভুল উপলব্ধি 
করিয়াছেন | 

উদ্ভিদের স্নায়ু অতি গভীর ভাবে তাঁহার দেহের ভিতর 
নিহিত। তাহাকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া! রাবিয়!ছে উদ্ভিদের 
দেহের কাষ্টাংশ, যাহা বিছবাং-পরিচালক নয়। সমুদ্রগর্ভে 
'টেলিগ্রাফের তার বসানো আছে, তাহার ভিতর দিয়া বিছ্বাৎ রি 
চলাচল করে। এ fags যাহাতে বাহির হইয়া আনিতে না 
পারে, তাহার জন্য এ সব তার গাটাপার্চার আবরণে মুডিয়! 

‘দেওয়া হয়। উদ্ভিদের স্নায়ু ঠিক এ টেলিগ্াক্ষের তারের মত, 
আর এ তারের ভিতরকার নিহাং-প্রশ্হ যাহাতে বাহিরে ধরা 
লা পড়ে, তাহারই Gy Saya চারিপাশে কা দিয়া মুড়িয়া 
লাখ! হইয়াছে! কাঠ ঠিক গাটাপার্চা বা রেশমের মতই 
Sifters | এখন এই কাঠের আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরকার 

As সন্ধান করিবার জন্য জগদীশচন্দ্র একরূপ শলাকা farts 
করিয়াছেন, তাহার সহিত বিহাৎ-সন্ধানী Galvanometer ag 
Ra থাকে। এ শলাকাঁ দ্বারা কাঠের আবরণ ভেদ করিলে 
ক্ৰমে তাহা ভিতরকার wea সংস্পর্শে আনে ও Riga অস্তিত্ব 
ও অবস্থানের গভীরতা নিয় করিয়া দেয়। 

বাহির হইতে যে উত্তেজনা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, 
তাহার পরিবর্তন ঘটে ছুই -প্রকারে। তীব্র উত্তেজনার ফলে তীব্র: - a 
See জাগিবার sa কিন্তু আমাদের সায় অনেক ক্ষেত্রে : 
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LEP RSP YE 
Ws উত্তেজনাকে মৃতু ও মৃতু 
বা তীব্ররুপে _ আমাদের 

Sita ভিতর আনয়ন করে | বাহিরে 
যে সকল প্রাকৃতিক শক্তির কাঁধ্য অহরহঃ Se তাহাদের উপর... 
মানুষের হাত নাই বলিলেই চলে। কিন্তু সেই সকল প্রাকৃতিক 
শক্তির ক্রিয়ার আমাদের সায়ুমণ্ুলীতে যে উত্তেজনার সংঘর্ষ ঘটিল, 


তাহার পরিবর্তন করা আমদের শক্তির বহিভূ'ত নয়! বহির্জগতের ৃ 


উত্তেজনা ঘখন আমাদের স্নায়ুর ভিতর দিয়! পরিচালিত হইতে: 
থাকে, তখন তাহার তীব্রভার পরিবর্তন ঘটানো অসম্ভব বলিয়া 
ধারণা করিবার কারণ নাই। স্নায়্র ভিতর দিয়া উত্তেজনার, 


sain আর টেলিগ্রাকের তাঁরের ভিতর দিয়া বিছবাৎ চলাচল 


এ দুইটি বস্তু অনেকটা সানৃশবযুক্ত হইলেও ইহারা সম্পূর্ণ এক. 
নহে। ইহাদের মধ্যে প্রবল পার্থক্য এই রহিয়াছে যে, ধাতুর 
তাঁর ভিতরের চলমান fags প্রবাহের বেগ বা তীন্রতার হাববৃদ্ধি 
করিতে পারে নাকিন্তু প্রানীদেহের স্নায়ু অতটা, অক্ষম নয়। 
তাঁহারা. স্থল-বিশেবে মৃতু উত্তেজনাকে তীর ও Gere মৃতু করিতে 
পারে। অবশ্য কি প্রকারে পারে সে রহস্ত এখনো আমাদের জ্ঞাত - 
নহে। যেদিন তাহার সমাখীন হইবে, সেদিন- আনেক অবিশ্বাস্ত 
কাহিনীকে আমর! সত্য বলিয়া মানিতে বাধ্য হইব। বহু 
গ্রাকৃতিক ব্যাপার আমাদের ইন্দরিয়গ্রাহ নহে-_ন্নাযু-প্রিয়ার বর্তমান 


 অর্দ-পরিজ্ঞাত অবস্থায়, এইগুলি যখন নুষ্ঠভাবে জানবার উপায় 


হইবে, তখন মানুষের জ্ঞান-ভাণ্ডার বহুল পরিমাণেই বাড়িয়া যাইবে । 
৭১ ane 
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আচীর্যাদেবের অগণ্য নব আবিষ্কারের 
পুজ্বীনুপুজ্ঘ বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদান এই 
গ্রন্থের ক্ষুদ্র -কলেবরের পক্ষে অসম্ভব ॥ 
মোটামুটি সর্বাধিক স্থপরিচিত কয়েকটি! বিষয়ের অবতারণা: 
করিয়াই আমাদিগকে তৃপ্ত থাঁকিতে হইবে। বন্ধের সুসন্তান, 
ভারতের গৌরব, বিশ্ববরেণ্য মহাবৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্রের মহিমাময় 
বিজ্ঞানমাধনার যোগ্য ভাত্তরচনার দিকে যোগ্য ব্যক্তিগণেক 
দৃষ্টি আকৃষ্ট হউক-_.ইহাই আকিঞ্চন। 


০শষ ১ 


উৎসবের দিনে ছেলেমেয়েদের 
অভিনয় করবার মত নাটক 
অভিনয়-সিরিজে 
প্রকাশিত হয়েছে 
ও হবে_- 


Aaa নিয়োগীর 
প্রথম পুরস্কার 
এৰ সুধীন্দনাথ রাহার , 
মাতৃ পুজা 
শচীন সেনগুপ্তের 
সিংহাসন 
ভ্রীস্ত্ধীন্দ্রনাথ রাহার 
পণ্টঢনর কাল] আংটী ও 
শ্রীনুধীন্দ্রনাথ রাহার 
* ভবানীর মঠ 
শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহার 
So ও বাঙ্গালী 
১.৯ পুরুষ-ভূমিকা বঞ্জিত 


১২ প্রতিখণ্ড ue 


ছুটির অবকাঁশে ছেলেমেয়েদের 
পড়বার মত এ্যাড ভেঞ্চার 
রই অলকনন্দা-সিরিজে, 
প্রকাশিত হয়েছে 
ও হবে__ 
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের 
রত্রপুঢেরর যাত্রী 
Awl estat দেবী সরস্বতীর 
‘বন্দী, CaCl আচ্ছা] ?” 
Haringey চট্টোপাধ্যায়ের 
রীতিমত Qnecesta 
ভ্রীসৌরীভ্জমোহন মুখোপাধ্যায়ের 
বন্মাক্স যখন বাম! পড় 
. শ্রীন্থুমথ নাথ ঘোষের 
- ০মাহনদিং০ক্সর tat 
FAS প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 
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